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প্রাক-ভাষণ 


রন্ধবিদ-অধ্যুষিত ভারতে ব্রহ্মবাদিনী ধধি ও সাধিকাদের অভাব কোনোদিনই 
ঘটে নি! যুগে যুগে তাঁর! আবিভূর্ত হয়েছেন এই দেশের মাটিতে, ছড়িয়ে গেছেন 
সাধনার পরম এশ্বর্ধ অর্পণ করে। 

ধাক্‌বেদের মন্ত্র ধারা দর্শন করেছিলেন সেই ধষিদের ভেতরে রয়েছেন নাঁরীধষি 
_ ঘোষ, রোমশা, লোপমুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি । 

রহ্মবাদিনী বাক ছিলেন অন্ভ.৭ খাষির কন্তা দেবীস্ক্তের খধিরূপে ভারতীয় 
সাধনজগতে চিরম্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তিনি । 

বৈদিক ভারতের মহতম অবদান হচ্ছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ । এই হুপ্রাচীন 
উপনিষদের রচয়িত| মহাধি যাজ্ঞনন্্য যিনি শুধু মনধরষ্টাই ছিলেন না, ছিলেন মন্ত্রের 
উৎস, ছিলেন “যোগীশ্বর'রূপে খাষি যোগীদের সংপৃজিত পরমপ্রভ্ব। এই যাজ্জবন্্যে 
বৃহদারণ্যকে ধ্বনিত হতে দেখি তাঁর পত্রী মৈত্রেয়ীর আকুল প্রশ্নটি যেনাহং 
নামৃতা স্তাম্‌ কিম্‌ অহং তেন কুর্ধটাম্‌,_-যে বন্ত পেলে অমৃতত্ব লাভ হবে না, সে 
বন্ততে আমার কি প্রয়োজন? মৈত্রেয়ী তাঁর পতি ও গুরুর কাছ থেকে লাত 
করেছিলেন পূর্ণ ব্র্নজ্ঞান, হয়েছিলেন আপ্তকাম!। 

আজকের দিনেও ব্রহ্ধজ্ঞ মহলে আলোচিত হয়ে থাকে মহাধি হাজ্ঞবন্ধ্ের 
মানসকন্া মহাসাধিক! সেই ব্রহ্মদুতির কথ! যিনি ছিলেন ডি স্বরূপিণী। 
গায়্রীমন্ত্রের মূর্ত প্রতিমা । 

বেদের বরাঙ্মণে মহাঁতাপসী বাচক্বী গার্গার কথা আমরা পাট। সেই গার্গী 
এবং মহ যাজ্জবক্ক্ ব্হ্ধবিচারের কাহিনী আজো এদেশের সাধককুলের কাছে 
হয়ে রয়েছে অবিস্মরণীয় । আচার্য শঙ্করের উক্তি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়__ 
গাগা পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হন নি, সংসারধর্ম কখনো পালন করেন নি, সন্ন্যাসিনীই 
ছিলেন আজীবন । 

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্ান্ত পুরাণে দেখতে পাই, তাপসী নারীদের 
অনেকেই ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন. করেছেন, তাদের সার্থক তপন্তা ও 
কপার দানে সমৃদ্ধ হয়েছে সমকালীন সমাজ । | 

ধ্মশান্্কার যমের মতে, প্রাচীন যুগের সাধনাথিনী কুমারী কন্তাদের মধ্যে 
উপনয়ন, বেদ -অধ্যয়ন ও গায়ন্রীমন্ত্র পাঠ প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রবেত! হারীতও, 
সমর্থন করেছেন এই প্রথার কথা। 


অনেকের ধারণা, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের আগে নারী সঙ্্যাসিনী বা নারী 
পরিব্রা্জিকা এদেশে দেখতে পাওয়া! যেত না। প্রাচীন শাস্্ ও সাহিত্যের 
আধুনিক গবেষকের! কিন্ত গ্রমাণ করেছেন, এ ধারণ একেবারে ভ্রান্ত । বেদগন্থী 
নী নারেরা নিসার নিসা এবং সমাজে তারা অধিকার 
করতেন শ্রদ্ধা ও সন্ত্রমের স্থান । 

বৌদ্ধ ভিঙ্ষুণী ও জৈন তপশ্থিনীদের কথা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের 
বহস্থানে ছড়ানো রয়েছে। পরবর্তীকালে ম্রান্ুসারিণী ভৈরব ও নারী সাধিকাদের 
জীবনতখ্য+ আমর নানা স্থানে পাই। 

আধুনিক যুগে এবং আমাদের সমকালীন সমাজেও উচ্চকোটির নারী 
সাধিকাগণ, ব্রন্গজ্ঞাগণ, দুর্ঘভ ন। আসমুদ্র হিমাচলের নান! পুণ্যকেন্দ্রে এরা 
বিচরণ করেন, শাশ্বত আত্মিক জীবনের আলোয় আলোকিত করেন বহু নরনারীর 
জীবনপথ, ছড়িয়ে যাঁন জান, ভক্তি, প্রেম ও নিষ্কাম কর্মের পরম সম্পদ । 

“ভারতের সাধক" গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকার্দের অজন্র চিঠিপত্র গত কয়েক বছরে 
'আমরা পেয়ে আস্ছি। এবং এই সব চিঠিতে তাঁরা সনিরবন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন 
ভারতের সাধিকাদের পুণ্যকথা বর্ণনের জন্য । বর্তমান গ্রন্থের গ্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ডে সেই অনুরোধ কথক্চিতভাবে মেটাবার প্রয়াস আমরা করেছি। বলা বাহুল্য, 
আলোচ্য সাধিকাদের বাইরেও উচ্চকোটির বনু সাধিক! রয়ে গিয়েছেন, সুযোগ ও 
অবসরমতো৷ পরবর্তীকালে তাঁদের পুণ্যকথা বিবৃত কর! হবে। 

: সার! দেশের রাষ্ট্র ও সমাজে আজ দেখ! যাচ্ছে চরম অনাচার, অবক্ষয় ও 
আত্মহননের বিভীষিকা! । এই দুর্দিনে “ভারতের সাধিকা”র মতো! গ্রন্থের বিশেষ 
প্রয়োজন রয়েছে বলে আমর! মনে করি। 

সাধিকাগণ সাত্বিকী মাতৃশক্কির প্রতীক, জাতীয় উজ্জীবনের প্রেরণার্দাত্রী। 
তাদের সেই মাতৃশক্কির স্বরূপকে এই গ্রন্থের মাধ্যমে জনজীবনের সম্মুখে তুলে 

ধরার চেষ্টা করেছি আমর! । ইতি-_ 
গ্রন্থকার 


প্রকাশকের নিবেদন 


বহুলধ্যাত “ভারতের সাধক'-এর লেখক শঙ্করনাথ রায়ের নবরচিত মহান্‌ 
গ্রন্থ “ভারতের সাধিকা'র দ্বিতীয় ধণ বাংলার অধ্যাস্বারস-পিপাহদের কাছে আমর! 
উপস্থিত করছি। এই খণ্ডটি প্রবীণ বশম্বী লেখকের নৃতনতর অব্দানই শুধু নয়, 
তাঁর পরিণতি প্রতিভার এক মহত্বর অবদানও বটে। 

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের কয়েকটি উচ্চকোটির তাপদীর জীবনালেখ্য অস্ধন 
করেছেন লেখক এবং তার লেধনীকুশলতায় এনের প্রত্যেকটি হয়ে উঠেছে জীবন্ত) 
হয়েছে “হু স্থাছু পদে পদে ।' 

অন্তরালচারিণী রহন্তঘন দেবীমানবীদের জীবনতথ্য লেখক আহরণ করেছেন 
বন্তনি্ঠ। নিয়ে, তাদের অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে দেখেছেন শ্রদ্ধ! ও অন্তদর্টি দিয়ে, 
আর তথ্য ও তথের বিশ্লেষদ্ফরেছেন সাধনোজ্জলা বুদ্ধির আলোঁকে। 

সাধক-ম্দীবনের তুলনায় আমাদের দেশের সাঁধিকাঁদের জীবনী সম্বন্ধে গবেষণ! 
অত্যন্ত কম। ন্ুধী ও অভিজ্ঞ লেখক তাঁর এই নবতম গ্রন্থের ভেতর দিয়ে 
অবস্ঠই জীবনী-সাহিত্যের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করলেন। তাই প্রকাশক 
হিসাবে এ বইটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমর! গৌরব বোধ করছি। 

প্রকাশক 


বিষুপ্রিয়া 

ভৈরবী যোগেশ্বরী 
গোপালের মা 
নিবেদিতা 


সূচীপত্র 


বিজি 


মহাসাধিকা! বিষুপ্রিয়া ছিলেন একাধারে চৈতন্ত-প্রতূর ব্বরূপশক্তি, 
সহধর্সিণী ও শিষ্যা । কিন্তু স্বামীর আচরিত ধর্ম ও তপস্তার পধ কি 
তিনি অন্থুদরণ করেছিলেন? হয়েছিলেন কি আপ্তকামা ? 

বিষুপ্রিয়া৷ আর শ্রীচৈতন্যের জীবনপথের গতিবৃত্তকে কিন্ত আপাত 
দৃর্টিতে পৃথক বলেই মনে হয়। মাধূর্ষময় ভগবান্‌, নবকিশোর নটবর 
ভ্রীকফের হাতছানি পেয়েছিলেন শ্্রীচৈতন্ত, তাই ঘরসংসার ত্যাগ ক'রে 
গ্রহণ করেছিলেন সন্ন্যাস আশ্রম । নীলাচলের মহাধামে সহ্র্্ সহত্র 
ভক্তের মধ্যমণিরূপে বিরাজ করেছিলেন তিনি, প্রেমিক সন্্যাসীরূপে 
প্রদর্শন করেছিলেন প্রেমভক্তির রসমধুর পথ। 

আর বিুপ্রিয়! ? পতি ছিলেন তার জীবনসর্বস্ক, জীবন প্রভু 
দ়িত। গাহস্থ্য আশ্রম থেকে এই পতির অন্তর্ধানের পর তার দিকেই 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন প্রবনক্ষত্র জ্ঞানে, আর নিজের জীবনকে গুটিয়ে 
নিয়েছিলেন অস্তঃপুরের ভেতর । প্রাচীরের অন্তরালে, একান্তে বসে 
শুরু করেছিলেন প্রেমভক্তির নিগৃঢ় তপস্তা ৷ | 

কৃষ্ণের জন্য নিজে কেঁদে জগংকে কাদাবো, এই ছিল শ্রীচৈতন্যের 
আত্মিক সাধনার মূল কথা । “হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন' বলে হাহাকার 
করেছেন তিনি, আর অগণিত ভক্ত নরনারী সে হাদয় বিদারক আতি 
দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, কৃষ্ণকে অঙ্কিত ক'রে নিয়েছে তাদের 
হদয়পটে। র 
আর বিষুঃপ্রিয়। ? পির সঙ্ন্যান গ্রহণের পর দেবভারূপে তাকে 
অধিষ্ঠিত করেছেন নিজের অন্তর্-দেউলে। এই দেবতার সাক্ষা 
জাভের জন্ত কেঁদেছেন তিনি অঝৌর ধারে-_কিন্তু তার সে কান্না 
'ছিল মর্মস্তদ চাপা! কান্না। হছু'চার জন প্রতিবেশিনী ছাড়া, জগতের 
'আত্ব কেউ তা শুনক্জেপায় নি। নিজেকে লোকলোচনের অন্তরালে 


ভারতের লাধিকা 


রেখে ঝিষুঃপ্রিয়া দ্নিতের জন্া কেঁদেছেন, চন্সম ত্যাগ বৈরাগ্য ও 
কৃম্ত সাধন করেছেন । ভারপর দীর্ঘ তপন্যা ও আত্িক সাধনায় হয়েছেন 
সিদ্ধকাম। 

বহিরঙ্গ জীবন-পরিক্রমায় ভ্রীচৈতন্ত ও বিষুপ্রির। হুইটি পৃথক পথ 
ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন বটে, কিন্তু পৌছেছিলেন ভক্তিপ্রেম ধর্মের 
একই অন্তরঙ্গ সাধনার পথে। কৃষ্ণ-উপাসনায় ও প্রেমসাধনার শ্রীচৈতন্ত 
অনুসরণ করেছিলেন বিরহের পথ। উচ্চকোটির প্রেমসিদ্ধ সাধকের! 
বলেন, বিরহের অর্থ বিশেষভাবে রহ | দয়িতের অদর্শনে হৃদয়ে 
জ্বলে ওঠে সুতীব্র বিরহের আগুন, এই আগুনের কেন্দ্রবিন্দুতে চির- 
জাগ্রত ও চিরপ্রোজ্জল হয়ে অধিষ্টিত থাকেন দয়িত, প্রভু ও প্রাণের 
ঠাকুর, বিরহে থাকেন তিনি চিরদীপ্যমান । 

বিঞুপ্রিয়াও নিয়েছিলেন সেই বিরহেরই পথ। বিরহ সাধনার 
চিরতপত্থিনীরূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন তিনি । দয়িতের জন্য প্রাণের 
ঠাকুরের জন্য বিরহ-পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করেছিলেন বিষুপ্রিয়া, 'এবং 
এই জ্বালাময়ী তপস্যা তার জীবনে এনে দিয়েছিল পরম! সিদ্ধি। 
অস্তবনাত্থায় প্রিয় বিরহের যে অগ্নিবলয় তিনি স্ষ্টি করেছিলেন, তার 
কেন্দ্রে আবিভূ্ত হয়েছিলেন এবং চিরবিরাজিত ছিলেন প্রাণপ্রস্ 
শ্রীচৈতন্ত--আর এই ধ্যানের বিগ্রহ শ্রীচৈতন্ত- লীন হয়েছিলেন 
কৃষ্ণসভায়। | 

গৃহত্যাগ করার পুধে একদিন ত্রন্দনরত। বিষুপ্রিয়াকে প্রবোধিত 
করেছিলেন শ্রীচৈতন্ক-_“আমি আশীরাদ করি; কৃষ্ণ আরাধনায় তুমি 
প্রাপমনতন্থ ঢেলে দাও, কৃষ্ণলাভ করো৷। কৃষ্ণের ভেতরেই তুমি 
আমাকে পাবে ।” 

এ আশ্বপ্িবাণী সত্য হয়েছিল; বিষুপ্রিয়ার. জীবনতপস্তা ভরে 
উঠেছিল সার্থকতায় ও পরমপ্রান্তিতে। 


পঞ্চদশ শতকের 'নবন্থীপ সারা ভারতে খ্যাত ছিল এক শ্রেষ্ঠ 
ব্াবে্লার়পে | এই রিস্ভাকেন্পের অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্ডিত সনাতন নি; 


বিজুপ্রিয়া ৬ 
ছিলেন বিষুঃপ্রয়ার পিতা! । মাতার নাম- মহামায়। । সনাভন মিশ্র 
সদাচারী ও ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ। তার পাগ্ডিত্যের বশও ছিল প্রচুর । 
রাজপগ্ডিত বলে সার! নবদ্বীপ অঞ্চলে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন । 
এই স্থপপ্ডিত ও বিত্ববান্‌ পিতার সংসারে আমন্মানিক ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বিষুপ্রিয়া জন্মগ্রহণ করেন। 

কন্ঠ। কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন মিশ্র ও ভার 
পত়্ী মহামায়া দেবী তার বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকেন। এ 
সময়ে স্থানীয় পণ্ডিত কাশীনাথ একদিন মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, 
এক বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। পাত্র স্বর্গত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, 
বিশ্বস্তর | পাগ্ডিত্য ও প্রতিভার দিক দিয়ে নবদ্বীপের সারত্বত সমাজে 
তার কুড়ি নেই । এই তে সেদিন নবীন পণ্ডিত বিশ্বস্তর পল্মার ওপাবে 
সফর করতে গিয়েছিলেন, ভার পাগ্ডডিত্য ও ব্যক্তিত্ব সেখানকার 
পণ্ডিতসমাজে এবং তরুণ বিদ্ভার্থী মহলে স্বীকৃত হয়েছে, লাভ করেছে 
অকুণ্ঠ অভিনন্দন । এই সফর থেকে বিশ্বস্তর বেশ কিছু অর্থও উপার্জন 
ক'রে এনেছেন । ূ 

কাশীনাথ বিশ্বস্তরের মাতা শচীদেবীর দ্বারা নিয়োজিত। তার 
মুখে বিয়ের প্রস্তাব শুনে সনাতন মিশ্র আনন্দিত হয়ে ওঠেন | পত্বীকে 
বলেন, “সঙ্জন আর বিষুণভক্কতি-পরায়ণ বলে বিশ্বস্তর্থের পিতা জগয্লাখ 
মিশ্রের স্বনাম ছিল। তাছাড়া, পাত্র নীলাম্বর চক্রবতখর দৌহিত্র ॥ 
কুলশীল আর বিস্ভাবত্তার.দিক বিবেচনা ক'রে এ কাজ খুবই করণীয় 
বলে আমার মনে হয়।” 

মহামায়া দেবী তো মহা! উল্লসিতা । বলেন, বিশ্বস্তরের রূপ 
কন্দর্পের মতো । আমার মেয়ে বিষ্কাপ্রয়ার সে উপযুক্ত ৰর তাতে 
সন্দেহ নেই। তাছাড়।, শুনেছি বিশ্বস্তরের চতৃষ্পাঠী খুব ভাল চলছে, 
শচীদেবীর সংসার আজকাল অত্যন্ত ৩চ্ছল।” 

কাশীনাথ সোতসাহে .বলতে থাকেন পাত্রের কথা, “অধ্যাপক 
হিসেবে বিশ্বস্তর ইতিমধ্যেই বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। নবীন 
পদুয়ারা আজবুল তার চতুম্পাঠীতে পড়ার জন্থ অত্যন্ত ব্যগ্র। বিশেষ 


গু ভারতের সাধিকা 


ক'রে দিগ.বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে ভর্কে পরাজিত করার পর 
থেকে তার যশ ও প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে । কুল, শীল, 
রূপ, গুণ ও বিশ্বের দিক দিয়ে বিশ্বস্তরের মতো পাত্র নদীয়ায় আর কে 
আছে। হ্থ্যা, একটু খুত আছে, দোজবর । ভবে প্রথমা! স্ত্রীকে নিয়ে 
ক'দিনই বা সে ঘর করেছে? সব দিক বিচার করলে এমন পাত্র এ 
অঞ্চজে পাওয়া কঠিন।" | 

উত্তরে সনাতন মিশ্র জানান, “পণ্ডিত, এ বিয়েতে আমাদের মত 
আছে। শচীদেবীকে আপনি তাহলে প্রস্তুত হতে বলুন।” 

“তিনি প্রস্তুত হয়েই রুয়েছেন।” সোৎসাহে বলেন পণ্ডিত 
কাশীনাথ : “নিছে বৃদ্ধ! হয়ে পড়েছেন, একলাটি সংসার আর কতদিন 
আগলাবেন ? তাছাড়া, বিশ্বস্তর তার একমাত্র পুত্র । বিদ্ারসে মত্ত 
হয়ে সে দিন কাটাচ্ছে, হঠাৎ কখন তার অগ্রজ বিশ্বব্ূপের মতো সেও 
বিবাগী হয়ে ওঠে, ঘর ছেড়ে পালায়, এজন্য শচীদেবীর শঙ্কার অবধি 
নেই। আপনার কন্ঠাকে বুদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে দেখেছেন । 
বলেছেন, এ মেয়ে রূপসী তো! বটেই, গুণপনাও তার কম হবে না। 
বিষুঃপ্রিয়! ধীরা। নর স্বভাবা ও সুলক্ষণযুক্তা । তাকে তার খুব পছন্দ 
হয়েছে, অবিলম্বে পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে শচী তাকে ঘরে তুলতে চান ।” 

উভয় পক্ষের সম্মতি পাবার পর বিবাহের দিন ধার্য হয়ে গেল । 

এই শুভ সংবাদে বিশ্বস্তরের বন্ধু বান্ধবেরা সবাই মহা আনন্দিত। 
বুদ্ধিমস্ত খান এবং মুকুন্দ সঞ্জয় বিশ্বস্তরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। 
উভয়ে এগিয়ে এলেন বিয়ের প্রস্তুতিতে সাহাব্য করার জন্য । বুদ্ধিমন্ত 
খানের আধিক সঙ্গতি প্রচুর । সোতদাহে তিনি বললেন, “এ বিয়েতে 
যা কিছু খরচ পড়বে, আমি তার ভার নেবো ।” 

মুকুন্দ সঙ্জয়ও পশ্চাদ্পদ নন, তিনি সোল্লাসে বলেন, “বিশ্বস্তরের 
বিয়েতে আমারও তো! কর্তব্য রয়েছে, ব্যবস্থাপনার কাজ আমি 
দেখাশুনা করবো” 

.  বুদ্ধিমস্তের উৎসাহ আনন্দ সবাইকে ছাপিয়ে ওঠে, পরিফার 
ভাষায় তিনি বলে দেন, “গ্াখো ভাই, আমাদের নিমাইর বিয়ে 


বিকুপ্রিয়। € 
কিন্তু বামুনে চঙ-এ হুতে দেবে! নী, খুব হৈচৈ ক'রে রাজসিকভাবে, 
এটা করাতে হবে” 
বিয়ের অধিবাসের কি ঘটা. নবদীপের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ 
পরিবারকে নিমন্ত্রণ কর। হলো, আপ্যায়ন করা হলো! মিষ্টি, গন্ধ, চন্দন 
তান্ুল ও মাল্য দিয়ে । মনোহর বরবেশে বিশ্বস্তরকে সাজিয়ে সাড়ম্বরে 
বর চলন করা হলো! । চৈতন্য ভাগবত এই শোভাযাত্রার আনন্দোচ্ছবাস 
ও জৌলুসের বিবরণ দিয়েছেন : 
দোলায় বসিলা৷ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় । 
সর্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয় ॥ . 
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার | 
শুভধবনি বই কোনে! দিগে নাহি আর ॥ 
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে । 
পুরচন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে ॥ 
সহত্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে। 
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে ॥ 
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিম্ত খার । 
চলিল হইয়! ছুই দারি পাটোয়ার ॥ 
নান! বর্ণে পতাকা চলিল তার পাঞ্ে 
বিদূষক সকল চলিলা নান! কাচে ॥ 
নর্তক বা না৷ জানি কতেক সম্প্রধায়। 
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়। 
জয় ঢাক, বীর ঢাক, ম্বদঙ্গ কাহাল। 
পটহ, দগড়। শঙ্খ, বংশী, করতাল॥ 
বরগে শিক্ষা, পঞ্চশব্দী বাগ্ভ বাজে যত। 
কে লিখিবে বাগ্ভভাও বাজি যায় কত॥ 
এ বিয়ের হৈ-হুল্লোড়ে সার। নবদ্ধীপে প্রাণচাঞ্চল্য জেগে ওঠে । 
অনেকেই বলাবলি করতে থাকেন, কোনো বিয়েতে এত ধুমধাম বড় 
একটা চোখে পড়ে নি। 


৬ ভারতের লাধিক! 


সনাতন মিশ্র বিস্তবান্‌ ব্যক্তি । তাছাড়া, বিষুঃপ্রিয়া তার একমাত্র 
সম্তান, তাই তার গৃহেও সাজসজ্জা ও আড়ুম্বর কম দেখা যায় নি। 
মনোহরমূত্তি বর দেখে সবাই পুলকিত | কিশোরী বিষুঃপ্রিয়ার হাদয়েও 
বয়ে যায় এই পুলকের জোয়ার । 

বিবাহাস্তে দোলায় চড়ে বর বধূ যাচ্ছেন, আর আশপাশ থেকে 
মহিলার! হর্ভরে বলে উঠছেন, “এষেন হরগোরী চলেছেন” কেউ 
বলছেন কামদেব আর রূতির কথা, কেউ বলছেন- রামসীতা | 
. পরম সমাদরে পুত্রবধূকে বন্পণ ক'রে ঘরে তুললেন শচীদেবী। 
আজ তার কি আনন্দের দিন। এ জীবনে পুত্রকন্তার শোক কম সইতে 
হয়নি তাকে । তারপর হারিয়েছেন প্রতিভাধর তরুণ পুত্র বিশ্বরূপকে; 
বাপ মায়ের বুকে শেল হেনে সংসার ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছে সে। 
তারপর ঘটেছে স্বামীর দেহাস্ত। বালক পুত্র নিমাইকে নিয়ে দারিদ্র্যের 
সঙ্গে কি কম সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে? সে সংগ্রামে শেষটায় 
জয়ী হয়েছেন তিনি । হুঃখিনীর অঞ্চলের ধন নিমাই তার মানুষ 
হয়েছে, পাগ্ডিত্যে সে তরুণ অধ্যাপকদের অগ্রগণ্য, অজত্র সংখ্যক 
পড়ুক্সা আজ ভিড় করছে তার চতুম্পাঠীতে | অর্থ মান ঘশ সবই অর্জন 
করেছে নিমাই। শুধু তাই নয়, সুলক্ষণযুক্ত রূপসী বধূ বিষুপ্রিয়াকে 
বিবাহ ক'রে সে নিয়ে এসেছে । অর্থশালী পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের 
একমাত্র কন্তা বিষুঃপ্রিয়া। কিন্তু শচীদেবীর পুত্র নিমাইও মানে বশে 
কম নয়। তাছাড়া, ঘে আড়ম্বরের সঙ্গে নিমাইর বিবাহ সুসম্পন্ন 
হলো, তাই বা নবদ্ীপে কে কৰে ঘটতে দেখেছে 1? শচীদেবীর চোখ 
সুখ আজ তাই আনন্দে হাসিতে আত্মতৃপ্তিতে প্রোজ্জল। আর 
কিশোরী নববধূ বিষুপ্রিয়া! ? অসামান্ত ব্বামীর গৌরবে তিনি গরবিনী। 
কন্দর্পের মতো! কূপ নিমাইর। বিভ্ভার দ্বীপ্তিভে আননখানি সদা 
ঝলমল করছে ।. এই অজল্পবয়সে অধ্যাপন! বৃত্তির শীর্ষে আরোহণ 
কয়েছেন তিনি। রূপে এমন স্বামী পাওয়া ক'জনার ভাগ্যে ঘটে? 
বিষ্ুপ্রিয়ার ভ্দয় তাই প্রেমে পুলকে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। 

বিশ্বস্তরও কম খুশী নন এই বিবাহে । কিশোন্বী বিষুঃপ্রিয়া 


বিুণপরিয়। ৭ 
'অনিন্দ্যনুন্দরী, রূপে গুণে বুদ্ধির ওঁজ্জল্যে সে অতুলনীয় । রাজপণ্ডিত 
সনাতন মিশ্র ভার একমাত্র কল্তাকে রাজরানীর মতোই গড়ে 
তুলেছেন। অধ্যাপক-রাজ বিশ্বস্তরের সংসারটিতে তার আৰির্ভাৰ 
ঘটেছে রাজরানীরই মতো। এই কিশোরী বধূর প্রেমের ছুর্বার 
জোয়ারে বিশ্বস্তর আজ ভেসে চলেছেন পরম আনন্দে। 
বিশ্বস্তরের এ সময়কার অধ্যাপক মৃত্তিটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে 
সাধক-কৰি বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে : 
শিষ্য সঙ্গে গঙ্গ৷ ভীরে আছেন ঈশ্বর | 
অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডে রপ সব মনোহর ॥ 
হাস্থযুত শ্রীচন্্র বদন অনুক্ষণ। 
নিরস্তর দিব্যদৃষ্টি হই শ্রীনয়ন ॥ 
মুক্তা জিনি শ্রীদশন, অরুণ অধর | 
দয়াময় স্ুকোমল সব কলেবর ॥ 
স্থবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীটাচর কেশ। 
সিংহগ্রীব, গজস্থন্ধ। বিলক্ষণ বেশ ॥ 
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয় । 
বন্ঞনূত্র রূপে তহি অনস্ত বিজয় ॥ 
শ্রীললাটে উধ্রে স্বৃতিলক মনোহর ; 
আজানুলম্বিত ছুই শ্রীভূজ সুন্দর ॥ 
যোগপষ্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন। 
বাম-উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ॥ 
করিতে আছেন প্রভু শান্ের ব্যাখ্যান | 
'হয়' 'নয়' করে। 'নয়' করেন প্রমাণ ॥ 
অনেক মণ্ডলী হই সব শিষ্যগণ। 
চতুর্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥ 
বিশ্বস্তরের সুগৌর কান্তি, বিষ্ভাবত্া। ও ব্যক্তিত্ব দেখিয়া সবাই তাহার 
প্রশস্তি কয়েন, কেউ কেউ বলেন এমন তেজ সাধারণ মানুষের সন্ভবে 
সাঃ এই তরুণ অধ্যাপকের জন্ম হয়তে। বা বিষু। অংশে | 


৮ ভারতের লাধিক' 


বিষুপুজা। অধ্যাপনা, গঙ্গান্সান ও বিষ্ভাচ্চায় অধ্যাপক বিশ্বস্তরের 
দিনরাতের বেশীর ভাগ অংশ কেটে যেতো । জননী শচীদেবী ও পত্তী 
বিষুঃপ্রিয়ার সঙ্গেও অনেকটা সময় তিনি হাস্য পরিহাসে অতিবাহিত 
করতেন। 

অবধৃত নিত্যানন্দ তখন সবেমাত্র নবদ্ীপে এসে বিশ্বস্তরের সঙ্গে 
মিলিত হয়েছেন । স্তুদর্শন সদানন্দময় প্রাণোচ্ছল এই থুবকটিকে 
শচীদেবী গ্রহণ করেছেন তার পুত্রসেহ দিয়ে । 

শচীদেবী সেদিন রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন। সকালে ঘুম 
থেকে জেগে ওঠার পর সবিস্তারে তা বর্ণনা করলেন পুত্র বিশ্বস্তরের 
কাছে। বললেন, “বাব! নিমাই, আমি স্বপ্নে দেখলাম, নিত্যানন্দ আরু 
তুমি এ ছুজনেই যেন পাঁচ বছরের বালক হয়ে গিয়েছ আর ছু'ভাই 
সার! বাড়িময় দৌরাত্ম্য ক'রে বেড়াচ্ছে! । এক সময়ে তোমরা আমার 
ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকলে, আর অমনি সেখানে আবিভূ ত হলেন কৃষঃ 
বলরাম ছু'ভাই। তারা বললেন, তোমর। কে বলতো? আমাদের এ 
ঘরে ঢুকেছে! কার নির্দেশে ? এই ঠাকুরঘরে ছুধ, দই, সন্দেশ, ক্ষীর 
ঘা কিছু নিবেদন করা হয়েছে, তা সবই আমাদের | তোমরা এ সবের 
কিছুই পাবে না ।” 

“বল কি মা, তোমার ঠাকুরের তে। বড় ঝগড়াটে, নিবেদিত বস্তু 
কাউকে খেতে দেবেন না?” রসিকতা ক'রে বলেন বিশ্বস্তর | 

“তা বাবা, আমার নিত্যানন্দও বড় কম যায় না। সে পরিফার 
ভাষায় বলে দিল, 'গ্যাথো। তোমাদের সেকাল কিন্তু আর নেই, সব 
বদলে গেছে। সেটা ছিল গোয়ালার যুগ, তাই তোমর। হৈ-হুল্পোড় 
ক'রে দই মাখন সব লুটেপুটে খেয়েছে! ৷ এটা ব্রাহ্মণদের যুগ, এবারে 
আমরা এসৰ খাবো, ভালোয় ভালোয় তোমরা সরে পড়ো, নইলে 
মেরে টিটু কারে দেবে। |? 

“এভাবে -ঝগড়ার্বাটি চললে! কিছুকাল, তারপর তোমরা চার- 
জনেই ঠাকুরের ভোগ কাড়াকাড়ি ক'রে খেলে। তারপর নিত্যানন্দ 
ভাকলো- মা, আমায় কিছু খেতে দাও। অমনি আমার ঘুম ভেঙে 


বিষ্ুপ্রিয়া ৯ 
গেল। ভোরবেলার স্বপ্ন প্রায়ই ফলে যায়। তা বাব! নিমাই, আমি 
তো এ স্বপ্নের কোনো মানে বুঝতে পারছিনে।” 

সরমে জড়িতা নববধূ বিষুপ্রিয়া দোরের পাশে দাড়িয়ে উৎকর্ণ 
হয়ে স্বপ্ন বৃত্বাস্ত শুনছিলেন। তার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে 
স্ব্রসিক বিশ্বস্তর বললেন; __ 
বড়ই স্ুম্বপ্র তুমি দেখিয়াছ মাতা! | 
আর কারে ঠাই পাছে কহ এই কথ! । 
তোমার ঘরের মৃত্তি পরতেখ বড় । 
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্েতে হৈল দড় ॥ 
মুঞ্চি দেখো বারে বারে নৈবেছ্ের কাজে । 
আধা আধি থাকে, না কহি কারে লাজে ॥ 
এবার দোরের পাশে দ্রাড়ানো। বিষ্ণুপ্রিয়াকে শোনাবার জন্য 
একটু উচ্চতর কণ্ে বিশ্বস্তর সহান্তে বলে ফেললেন, 


তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল 
আজি সে আমান্র মনে সন্দেহ ঘুচিল 
( চৈ-ভাগবত ) 
স্বামীর এই পরিহাস নিপুণতায় বিষুরপ্রয়াও হে.ন ওঠেন আড়াল 
থেকে। 
এই পরিহাস বাকোবর মধ্য দিয়ে তার ও বিষুপ্রিয়ার দাম্পত্য 
জীবনের সুখ সৌন্দর্য যেমন প্রতিভাত হয়, তেমনি বুঝা যায় কৃষ্ণরসে 
রসায়িত পণ্ডিত বিশ্বস্তরের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে একটি প্রাণবন্ত 
আনন্দময় তরুণ স্বামী, পত্বীর জন্ত যার আদর এবং ভালবাসার 
অবধি নেই। 
কবিকর্ণপুর রচিত নাটকের এক খংলাপের মধ্য দিয়ে বিষুপ্রিয়ার 
প্রতি বিশ্বস্তরের প্রেম ও মমতবোধের পরিচয় ফুটে উঠতে দেখি । 
শ্রীবাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে বিশ্বস্তর সেদিন ইই্গোষ্ঠী 
করছেন। সহসা প্রবীণ আচাধ অদৈতের প্রতি দৃষ্টিপাত কারে প্রভু 


১৩ ভারতের লাধিক! 


'রুহস্তভরে বললেন, “জয় হোক আমাদের এই সীতাপতির, কীর্ডিতে 
ধিনি অনুপম--” 

রসিকত। কারে প্রভু শ্রীঅ্বৈতকে সীতাপতি অর্থাৎ কীতিসান্‌ 
'ঝামচজ্্রবূপে অভিহিত করছেন, কিন্তু তার ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে 
অদ্বৈত-পত্বী সীভাদেবীব্র কথা । 

আচার্ষ বৃদ্ধ হলেও পরিহাস নৈপুণ্যে -কম নন, তিনি উত্তর দিলেন 
“এখানে রদ্ুনাধ কই? বিরাজিত রয়েছেন দেখছি, স্বয়ং যছুপতি- 
রূপে আপনি স্বয়ং। প্রভূকে যছুপতি কৃষ্ণের অবতার বলে অভিহিত 
করলেন আচার্য । 

ভক্তপ্রবর শ্রীবান মুচকি হেসে টিপ্ননী কাটলেন, “এ কথ। ঠিক। 
তবে এ আমলে দেখছি “ভক্তি হয়েছেন তিরোহিত।1” যছ্ুপতি কৃষ্ণের 
স্বরূপশক্তি রাধা কাছে নেই, এই ইঙ্গিত দিলেন শ্রীবাস। 

প্রভুর উত্তর, “তা হবে কেন? আপনাদের মতো মহাবৈষণবদের 
সঙ্গেই যে যুক্ত রয়েছেন শ্রীবিষু-ভক্তি।” 

উচ্চ হাস্ত ক'রে অদ্বৈত আচার্ষ মন্তব্য করেন, “যহুপতি কৃষ্ণ 
ইদানীং সেবিত-হচ্ছেন বিষুঃপ্রিয়ার “ছারা 1” 

_ৰলা বান্ছল্য, এ কথায় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল 
বয়ে গেল। 

প্রমন সময়ে ঘরের ভেতর থেকে বিশ্বস্ত জননী শচীদেবী বলে 
পাঠালেন; অছ্বৈত আচার্য যেন তার গৃহেই সেদিন ভোজন ও কিশ্রাম 
সম্পন্ন করেন । 

ভক্তপ্রবু ভ্রীবাসও সোতসাহে এ অবদরে নিজের দাবিটি রাখলেন 
প্রভুর কাছে, “তা হলে, এ বাড়িতে আমার ভোজনটিও হতে পারবে ।* 

প্রভু'বিশ্বস্তর জানেন, নিত্যকার রম্ধনের জন্য বেশীর ভাগ পরিশ্রম 
করেন নববধূ বিফুপ্রিয়া। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বেশী পরিশ্রম করতে দিতে 
ভিনি রাজী নন। ভাই আসল কথাটি উহা-রেখে প্রভু বললেন, “এত 
এলাকের অন্ত রান্না করতে এঁর বড় পরিশ্রম হবে” 

অদ্বৈত আচার্য প্রভূকে কোণঠাসা করার এ সুযোগ ছাড়লেন না। 


বিস্ুপ্রিয়! ১১ 


বললেন, “প্রভু, বনধুন- এর নক, তার ।” দ্বরে রন্ধনশালায় কর্মরতা! 
বিষুঃপ্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রেই আচার্য বললেন-__“তার? । 

বিষুঃপ্রিয়ার সুখ স্থাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রভু উদাসীন তে৷ ছিলেনই না? 
বরং থাযোগ্য দৃষ্টি রাখতেন । এবং এ কথাটি তার অন্তরঙ্গ ভক্ত- 
মহলের সবারই জানা ছিল। 

বিস্তার অপরূপ বিলাস ছিল তরুণ অধ্যাপক বিশ্বস্তরের, সেই সঙ্গে 
ছিপ তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, অসামান্ শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রতিভার দৃপ্তি। 
গঙ্গাতীরে শিষ্গণ সহ যখন তিনি তার বিদ্যাচক্রে উপবেশন করতেন, 
কেউ তার এবং তার মণ্ডলীর দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাভে পারতো না । 
নদীষার নরনানী মাত্রেই বিদ্ভাবিলাসী এবং বিদ্ভাদ্পাঁ মহাপ্রতিভাধর 
এই বিশ্রস্তর পণ্ডিতকে জানতেন । জানতেন বিষুপ্রিয়াও | 


গঙ্গাতীরে যে যে জনে দেখে প্র্ুর মুখ । 
সেই পায়ে অতি অনির্চনীয় সুখ | 

দেখিয়া প্রভূ তেজ অতি বিলক্ষণ। 
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সবজন ॥ 
কেহো। বোলে “এত তেজ মানুষের নহে |? 
কেহো ৰোলে “এ ব্রাহ্মণ বিষুঃ অংশ হজে ॥” 
কেহো৷ বোলে “বিপ্র রাজ হইবেক গৌড়ে । 
সেই এই, হেন বুঝি ; কখনো! ন। নড়ে ॥ 
রাজচক্রবতি-চিহ্ন দেখিয়ে সকল!" 

এই মত বোলে যার যত বুদ্ধি বল ॥ 
অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়!। 

ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা-সমীপে বসিয়া ॥ 
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে “হয়? । 
সকল খণ্ডিয়া। শেষে সকল স্থাপয় ॥ 

প্রভু বোলে “তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত। 
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত ॥ 


১২ তারতের সাধিকা 
সেই বাক্য যদি বাখানিয়ে আর বার । 
আমা? প্রবোধিবে, হেন দেখি শক্তি কার ?” 
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার । 
সর্ব-গর্ধ চূর্ণ হয় শুনিঞা সভার ॥ 
( চৈ-ভাঃ ১৯) 
অধিক রাত্রে স্বামী তাহার বিদ্যাচক্র থেকে গৃহে ফিরতেন, শ্রাস্তি 
অপনোদনের পর বসতেন গৃহের বিষুপুজায় | ভোগরাগ প্রদান ক'রে 
বসতেন ভোজনে। এ সময়ে জননী শচীদেবী আর বধূ বিষুপ্রিয়া 
সবত্বে করতেন আহার্য পরিবেশন । তারপর শয়নগৃহে একান্তে তার 
সেবার অধিকার পেতেন বিষুপ্রিয়া, আনন্দে হয়ে উঠতেন উচ্ছল । 
কৃষ্টিবান্‌ ধনী রাজপপ্ডিতের একমাত্র সন্তান বিষু্প্রয়া ৷ জন্মাবধি 
লালিত হয়েছেন পরম যত, বাল্য ও কৈশোর তার অতিবাহিত হয়েছে 
পরম সুখে । স্বামীর ক্ষুদ্র ও সচ্ছল সংসারটিতে আসার পর থেকে সে 
স্থথ দিন দিন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শাশুড়ী দেব দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ। 
এবং পৃতচরিত্রা । একমাত্র পুত্রের বধূ; রূপসী ও গুণবতী বিষুঃপ্রিয়াকে 
দেখেন তিনি নিজের কন্যাটির মতো । তার স্নেহ ও সমাদরে বিষুপ্রিয়! 
অভিভূত। প্রাণপ্রিয় পতি বিশ্বস্তরের আদর সোহাগের তো৷ অবধিই 
নেই, তার স্সেহ-প্রেম রসে অভিসিঞ্িত হয়ে বিষুণপ্রয়। স্বরন্ুথ 
উপভোগ করছেন। 
বিয়ের পর থেকে যে স্বামীকে তার পাশে বিষুঃপ্রয়। দণ্ডায়মান 
দেখেছেন তিনি কন্দর্পকান্তি নয়নমনলোভন পুরুষ, যুব! বয়সেই 
অপরিসীম তার ব্যক্তিত্ব ও পাগ্ডিত্য, নদীয়ার শীর্যস্থানীয় অধ্যাপক- 
রূপে তার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত । সব চাইতে বড় কথা, তিনি অসামান্য 
প্রেমিক ও রূসিক-পুরুষ, আর বিষুপ্রিয়ার প্রতি তার অনুরাগের 
তুলনা নেই। এই স্বামী-সৌভাগ্য যে কোনে পুরনারীর ঈর্ধার বন্ত। 
স্বামী সোহাগিনী তরুণী বিষুপ্রিয়ার এ অনন্থ সুখ সৌভাগ্য কিন্ত 
বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। বিধির হূর্লজ্ঘ্য বিধানে হঠাৎ একদিন এই 
সৌভাগ্যময় জীবনে ছেদ পড়ে যায়। জীবনসর্বন্য স্বামীকে চিরতরে 


বিষুপ্রিয় ১৩ 
হারান বিষুপ্রয়। | চরম ছঃখ দহনের মধ্য দিয়ে, তীব্র জ্বালার মধ্য 
দিয়ে প্রকাশিত হয় তার জীবনের এক নৃতনতর অধ্যায়। সে অধ্যায় 
আত্মিক সাধনার সিদ্ধিতে ভরপুর । ইষ্ট ও পতি দয়িতের পরম- 
প্রাপ্তির আলোয় তা সমুজ্জল । 


সে-বার গয়ায় পিতৃকার্য করতে গিয়েছেন বিশ্বস্তর প্ডিত। এই 
সময়ে বিষুপাদপন্ম দর্শন ও স্পর্শনের পরই তার জীবনে ঘটলো! এক 
বৈপ্লবিক রূপান্তর । দিবা প্রেমরসে রসায়িত হয়ে উঠলে! তার সারা 
দেহ মন প্রাণ। ছুই নয়ন থেকে অঝোর ধারে ঝরতে লাগলে! 
পুলকাশ্রু | অশ্রু, ম্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্বিক প্রেমবিকার, দেখা দিল 
তার ভাবাপ্ুত দেহে । 

বিধির বিধানে প্রেমভক্তিরসের সিদ্ধসাধক ঈশ্বরপুরী সেদিন গয়ার 
বিষুরমন্দিরে উপস্থিত । দিব্যদর্শন এই তরুণ অধ্যাপককে তিনি জানেন 
বহুদিন থেকে । নবদীপে এর পিতার গৃহে তিনি পদার্পণও করেছেন 
একাধিকবার । 

ঈশ্বরপুরী উপলব্ধি করলেন, বিশ্বস্তরের জীবনে এবার এসেছে এক 
বিরাট পরিবর্তনের সুচনা । ঈশ্বর প্রেরিত এই যুবক, এবার এশ্বরীর 
কর্ম তাকে উদ্যাপন করতে হবে। 

কপাভরে ঈশ্বরপুরী এবার বিশ্বস্তরকে দান করেন দশাক্ষরী 
কৃষ্ণমন্ত্র । এই চৈতন্থময় মন্ত্র তরুণ বিশ্বস্তরের সার! সত্বায় এনে দেয় 
বিস্ময়কর আত্মিক উজ্জীবন। প্রেমভক্তির রূসপ্রবাহ উৎমারিত হতে 
থাকে তার অন্তস্তল থেকে । নবকিশোর নটবর গ্রকৃফের জ্যোতির্জয় 
রূপ দর্শন করেন বিশ্বস্তর। তারপর এই মুতির অন্তর্ধানে হয়ে ওঠেন 
উন্মত্বের মতো৷ | “কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় আমার কৃষ্ণ' বলে হাহাকার 
করতে থাকেন নিরস্তর | 

এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণের লীলাপুত স্থানে যাবার 
জন্চ তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। গা রান 
অনুরোধে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নবন্বীপে। 


১৪ ভারতের নাধিকা 


ূর্ব-বিষ্তা-ওঁদ্ধত্য না দেখে কোন জন। 
পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ॥ 
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না৷ বুঝে । 
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা-বিষুর পুজে ॥ 
“স্বামী নিল! কৃষ্ণ! মোর নিলা পুত্রগণ। 
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ 
অনাধিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেই বর। 
নুস্থৃচিত্তে গৃহে মোর রূহু বিশ্বস্তর ॥” 
লক্ষমীরে১ আনিঞা৷ পুত্রসমীপে বসায়। 
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ 
নিরবাঁধ শ্লোক পি করয়ে ক্রন্দন | 
“কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!” বোলে অনুক্ষণ। 
কখনে। কখনে। যে বা হুঙ্কার করয়ে। 
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়ে ॥ 
রাত্রে নিদ্রা নাহি বান প্রভু কৃষ্ণরসে ৷ 
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে ॥ 
( চৈ-ভাঃ ২১) 
বিষ্ণুপ্রিয়া আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন তার 
স্বামীর ? তবে কি এ দিব্যোন্মাদের অবস্থা ? অথবা! উম্মাদ রোগ ? 
যে স্বামীর হাতে হাত সঁপে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সংসার জীবন তিনি 
শুরু করেছিলেন, সে যেন আজ কত দূরে, ধর। ছোয়ার বাইরে; কোন 
অজানা লোকের দিকে ক্রমে সরে সরে যাচ্ছে । 
টোলের ছ্বাত্রেরা সবাই এসে শচীমার কাছে অভিযোগ জানায়, 
অধ্যাপক বিশ্বস্তরের পক্ষে আর তাদের পড়ানে। মোটেই সম্ভব নয়। 
সে কোনে! গ্রন্থের সুত্র বা ব্যাখ্যায় কৃষ্ণরসকে, কৃষ্ণতত্বকে তিনি 


১ তক্তকবি বৃ্গাবন ঘাষ ফিকুপ্রিয়ার নাম উচ্চারণ ন| ক'রে তাকে লক্ষ্মী 
বলে লক্বোধন করেছেণ। 


বিষুপ্রিয়। ১৫? 
টেনে নিয়ে আসেন, কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দাম শোতে কোথায় যেন তিনি: 
ভেসে চলে যান । 

দোরের আড়াল থেকে বিষুপ্রিয়! শোনেন সৰ কথা | নয়নের: 
জলে বসন ভিজে ওঠে । ঘন ঘন ছাড়েন দীর্ঘশ্বাস । 
শেষটায় ছাত্রদের বলে দেন বিশ্বস্তর। “ভাই, আমার অবস্থা 
তোমাদের বলে বুঝাবার নয় । ছু'চোখ দিয়ে আমি যে দিকে তাকাই। 
কেৰলি দেখি কৃষ্ণময়। কৃষ্বর্ণ এক কিশোর যুরলী বাজিয়ে আমার 
প্রাথমন কেড়ে নিচ্ছে । শ্রবণে অবিরাম কেবলি আমি শুনতে পাই 
কৃষ্নাম | আমার পক্ষে তোমাদের পাঠ নেওয়া, তাই আর সম্ভব নয়, 
তভো'সর!। আসায় মার্জনা করে! |” 
এপপর কৃষ্ণভক্ত একদল লোক নিয়ে বিশ্বস্তর মেতে ওঠেন 
কীর্তনানন্দে । 
ভক্ত বৈষ্ণবদের কারুর কারুর অন্তরে হয় আশার সঞ্চার । 
বিষ্ভাদর্পা বিশ্বস্তর পণ্ডিত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে উন্মস্ত হয়ে উঠেছেন । 
হরিনাম কীর্তনে কত লোককে মাতিয়ে তুলেছেন। তার প্রাণ খুলে 
বিশ্বস্তরকে বলেন তাদের মনের কথা, “ভাই, পাষণ্ীদের অনাচারে দেশ 
ভরে উঠেছে । তোমার ভেতরে ভক্তিপ্রেমের এই ভাবতরুঙ্গ দেখে 
আমনা! মহা! উল্লসিত । আশা হচ্ছে, তোমাকে কেব্্র করে, ভগবান্‌ 
এক নূতন যুগের অভ্যুত্থান সম্ভব করে তুলবেন ।” 
ভক্ত বৈষ্বেরা পাষস্তীদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকেন সদাই। 
এবার সাহস ক'রে বিশ্বস্ত পণ্ডিতের কাছে নিবেদন করেন তাদের, 
ছুঃখময় নৈরাশ্যময় জীবনের কথা । কৃষ্ণ-পাগল বিশ্বস্তর উত্তেজিত হয়ে 
ওঠেন ভাদের মর্মব্থ। জেনে । ভক্ত কৰি বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে 
বিশ্বস্তরের এ সময়কার মানসিক অবস্থার পরিচয় আমরা পাই : 
আপনে ভক্তের হুথে শুনিঞা! ঠাকুর । 
পার প্রতি ক্রোধ বাটিল প্রচুর ॥ 
“সংহারিব সব" বলি করয়ে হস্কার । 
*মুঞ্রি সেই; মুধ্রি সেই” বোলে বারেবার ॥ 


১ ভারতের সাধিকা 


ক্ষেণে হাসে, ক্ষেণে কান্দে, ক্ষেণে মুছ পাস্স। 
লক্ষ্মীরে দেখিয়া! ক্ষেণে মারিবারে যায় ॥ 
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে । 
শচী না বুঝয়ে কোন ব্যাধি বা বিশেষে 
স্নেহ বিন্ু শচী কিছু নাহি জানে আর । 
সভারে কহেন বিশ্বস্তন্নের ব্যবহার 
“বিধাভ। যে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ। 
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ 
তাহারো কিরূপ মতি বুঝনে না যায়| 
ক্ষেণে হাসে, ক্ষেণে কান্দে, ক্ষেণে মৃছ? পায় ॥ 
আপন! আপনি কহে মনে মনে কথা। 
ক্ষেণে বোলে “ছিগ্ডে1 ছিগ্ডে পাষণ্তীর মাথা ॥" 
ক্ষেণে গিয়া! গাছের উপরূভালে চড়ে। 
না মেলে লোচন, শুন্য পৃথিবীতে পড়ে ॥ 
দস্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে । 
গড়াগড়ি বায়, কিছু বচন না স্ফুবপে ॥” 
(চৈভাঃ ২২) 
সাধারণ মানুষ দিব্যোম্মাদের কি বুঝবে ? অষ্ট সাত্বিক প্রেমবিকার 
কখনো তারা চোখে দেখে নি। বিশ্বস্তরেত এই অবস্থা দেখে তারা 
শচীদেবীকে বলে, “ওগো, বায়ু রোগ হয়েছে তোমার পুত্রের, বৈদ্য ডেকে 
এনে ভালে কারে চিকিৎস। করাও, আর দেরি ক'রে! না।" 
শচীদেবী প্রমাদ গণেন। পুত্রের একি ব্যাধি হয়েছে তা বুঝে 
উঠতে পারছেন না । কি ক'রে কোন্‌ চিকিৎসায় সে সমস্থ হয়ে উঠৰে 
তাই বা! কে জানে? 
শ্রীবাস পণ্ডিত এ পরিবারের নিকট আত্মীয়, বর্ষায়ান্‌ বৈষৰ ও 
বিচক্ষণ ব্যক্তি। শচীদেৰী তাকে ডেকে পাঠালেন পরামর্শের অন্ত । 
দেখে শুনে গ্রীবাস বললেন; “ওগো। তোমার পুর বায়ু রোগ 
হয় নি, হয়েছে কৃষভক্তির উদয় । এ অবস্থায় এসব হয়েই থাকে। 


বিষুঃপ্রিয়া ১৭ 


এখন থেকে বিশ্বস্তরের বিষয়ে কোনোরূপ ছুশ্চিন্ত।' করবে না, কাউকে 
গএ্রপব কথা জানাবেও না ।” 
অদ্বৈত আচার্য নদে শাস্তিপুরের প্রখ্যাত সাধক এবং ভক্তিধর্মের 
'অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তার ওপর বৈষ্ববদের শ্রদ্ধা অপরিসীম । 
বিশ্বস্তর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, মহাবৈষ্ঞব অদ্বৈতের দর্শন 
পাওয়! মাত্র হুঙ্কার দিয়ে পড়েন ভূমিতলে' অত্যাশ্চর্য প্রেমবিকার 
প্রকাশ পায় তার সারা দেহে । অদ্বৈত উপলব্ধ করেন, এ মহাভাবময় 
প্রেম মনুষ্যে সম্ভব নয় । ভাববিহবল হয়ে বিশ্বস্তরকে তিনি অর্চনা 
করেন ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে । 
প্রভুর এসময়কার ভাব শাবল্যর অপরূপ বর্ণনা পাই ভক্তকৰি 
বৃন্দাবণ ধসের লেখনী: : 
যথন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ । 
কে কহিবে তাহা, সবে পারে প্রভু “শেষ' ॥ 
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে । 
লোচনে বহয়ে নদী শতশ ত ধারে ॥ 
কনক-পনদ যেন পুলকিত অঙ্গ । 
ক্ষণে ক্ষণে অটঅট্র হাসে ব্ছ রঙ ॥ 
ক্ষণে হয় আনন্দ মৃত প্রহরেক। 
বাহা হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ-ব্যতিরেক ॥ 
হুঙ্কার শুনিতে ছুই শ্রবণ বিদরে । 
তার অনুগ্রহে তার ভক্ত নব তরে ॥ 
সব-অঙ্গ স্তম্তাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়| 
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময় ॥ 
অপূর্ব দেখিয়া! সব ভাগবতগণে। 
নরত্ভান আর কেহে। না করয়ে মনে ॥ 
নবদীপের পরিচিত অপরিচিত বহু লোকই দিনের পর দিন 
দেখতে আসে বিশ্বস্তর মিশ্রকে । সবাই বলাবলি করে, কত লোকই 
তে। বৈষ্বের জীবন ঘাপন করছে, সাধন ভজন, কীর্তন নিয়ে আছে। 
'তা, লাধিক! (২)-২ 


১৮ ভারতের সাধিক। 


কিন্তু কই, তাদের শরীরে তো এধরনের অত্যাশ্চর্য সাত্বিক বিকারের: 
নিদর্শন ফুটে ওঠে না। বিশ্বস্তরের দেহে মনে যা প্রকাশিত হচ্ছে, 
তা অতিমানবীয়। নিশ্চয় এশ্বরীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে ডার 
মধ্যে । 
কেহো বোলে “এ পুরুষ অংশ অবতার |” 
কেহো৷ বোলে “এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার ॥” 
কেহো৷ বোলে “শুক কিবা প্রহ্লাদ নারদ ।” 
কেহো৷ বোলে “হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ ॥” 
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী । 
তাহারা বোলয়ে “কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি ॥” 
কেহে! বোলে “এই বুঝি প্রভু অবতার ।” 
এইমত মনে সভে করেন বিচার ॥ 
বাহ, হৈলে ঠাকুর__সভার গলা ধরি । 
যে ক্রন্দন করে তাহ! কহিতে না পারি ॥ 
“কোথ। গেলে পাইব সে মুরলীবদন ।” 
বলিয়ে ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ত্রন্দন ॥ 
স্থির হই প্রভু সব আপ্তগণ স্থানে । 
প্রভু বোলে মোর ছঃখ করে নিবেদনে ॥ 
প্রভূ বোলে “.মাহর হুঃখের অস্ত নাই । 
পাইয়াও হারাইলু' জীবন-কানাঞ ॥ 
( চৈ-ভাঃ ২১) 
বিষুপ্রিয়ার কানে আসে বিশ্বস্তরের এই ভাবোছ্েল অবস্থার 
কথা । কৃষ্ণ বিরহে সদাই তিনি উন্মত্তবৎ বিচরণ করছেন । 

“কোথ। কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ” বলে বিশ্বস্তর একদিন আর্তনাদ করছেন, 
প্রিয় সখা গদাধর আশ্বাস দিলেন, “নিমাই, তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে এত 
উদ্ভ্রান্ত হচ্ছে। কেন, কৃষ্ণ তো৷ তোমার হৃদয়েই রয়েছেন বিন্লার্দিত।" 
'ছবদয়ে রয়েছেন" শুনে, প্রেমোন্ত্ত বিশ্বস্তর নথ দিয়ে নিজের বক্ষ চিরে 
ফেলতে লাগলেন । অনেক কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করা হলো। 


বিষুরপ্রিয়। ১৯ 


ঘরে ফিরে এসে যেটুকু সময় জননী৷ ও জায়ার সঙ্গে অতিবাহিত 
করেন) তাতেও দেখ। যায় এক অব্যক্ত মানসিক চঞ্চলতায় তার দেহ 
মন তরঙ্গিত হচ্ছে, জীবনের পূর্বতন ছন্দ ধেন তিন হারিয়ে ফেলেছেন। 
বিশ্বস্তরের এই তীব্র প্রেমাততি, কুষ্ণবিরহের এই দহন জ্বালা 
অতপের ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, কিছুটা শান্ত ও আত্মস্থ হয়ে ওঠেন 
তিনি। এবার কৃষ্ণ মিলনের আনন্দাবেশে অধার হয়ে পড়েন, নটবর 
কৃষ্ণের লীলাময় ভাঙ্গমার করেন অনুকরণ। এ সময়ে আর তার 
উদ্দামতা ও উন্মন্ততা নেই, আছে সুমধুর ভাববিলাস। 
মাঝে মাঝে কুষ্তাবেশ ঘটে তার অন্তরে, কৃষ্ণবেশে সজ্জিত করেন 
নিজের অনিন্দ্যসুন্দর দেহটি। বিশ্বস্তরের এই মধুর ভাবটি বিষুপ্রিয়ার 
দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ককে (কছু পরিমাণে হাস করে। নটবর কৃষ্ণের 
মোহন বেশে স্বামীকে সানন্দে নিজ হস্তে তান সা|জয়ে দেন, ভাব- 
(বিহ্বল ছাদসে নিনিমেষে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে, স্বগায় আনন্দে 
দেহ মন প্রাণ স্পন্দিত হতে থাকে । 
কুষ্ভাবে সদ) [বভা।বত বশ্বস্তবের এ সময়কার রূপসজ্জা! সম্পকে 
প্রত্যক্ষদশী ভক্ত কাব ও প্রখ্যাত কীতন বিশারদ বাস ঘোষ বা 
/লখেছেন) আজো তা ভাবতরঙ্গ ৬ষ্থালত কনে গণিত ভক্তদের 
হৃদয়ে : 
টাচর চিকুর চূড়া চারু ভালে । 
বোড়য়াছে মালতীর মালে ॥ 
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা । 
সপত্র স।হত ফুলশাখা ॥ 
কপিত কাঞ্চন জিন অঙ্গ। 
কটি মাঝে বসন হু ক্ষ ॥ 
চন্দন তিলক শোভে ভালে । 
আজানুলাম্বত বন*ালে॥ 
নটবর বেশ গোরাচাদ। 
রমণীগণের কিবা ফাদ ॥ 
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তা দেখিয়! বাস ঘোষ কাদে। 
প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে ॥ 
( ভক্তিরত্বাকর ) 
ভক্তপ্রবর বংশীবদন উত্তরকালে প্রভৃ-পত্বী বিষুঃপ্রিয়া ও জননী 
শচীদেবীব রক্ষণাবেক্ষণ করতেন । বিশ্বস্তর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি এসমসে 
কৃষ্ণলীলার ভাবরসে মত্ত হয়ে কৃষ্ণ বলরাম বেশে নিজেদের সজ্ভ্বিত 
করতেন, নবদীপের ভক্তদের হাদয়ে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ উঠতো । 
বিষুপ্রিয়া আর শচীদেবীও এই মধুর লীলাবিলাস দেখে উৎফুল্ল হয়ে 
উঠতেন। অন্তত বায়ুরোগপ্রস্ত বা কৃষ্ণবিরুহখিক্স অবস্থায় বিশ্বস্তর 
তাদের যেভাবে আতঙ্কিত করতেন, তা আর এখন নেই । বিশ্বস্তবের 
নৃতনতর ভাবাবেশ ও সাজসজ্জা তাদের আনন্দ আর তৃপ্তিরই খোরাক 
যোগাতো। বাস্থু ঘোষের পদের অনুরূপ একটি পদ লিখে বংশীবদন 
বিশ্বস্তরের তৎকালীন মানসিকতার চমৎকার এক চিত্র ফুটিয়ে 
তুলেছেন £ 
শচীর্‌ নন্দন গোরা ও চাদ বয়ানে । 
ধবলী শাওলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥ 
বুিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। 
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায় ॥ 
নিতাই চাদের মুখে শিঙ্গার নিসান। 
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥ 
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম । 
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম ॥ 
দেখিয়। গৌরাঙ্গ-রূপ প্রেমার-আবেশ | 
শিরে ছড়া ৪8 উই ॥ 
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প্রকাশের কাহিনী ভক্ত ও প্রতিবেশিনীর! বিষুঃপ্রিয়ার কাছে বর্ণনা 
করতে থাকেন দিনের পর দিন। নিজভাবে সদা! মন্ত স্বতন্ত্র পুরুষ 
অবধূত নিত্যানন্দ বিশ্বস্তরকে বরণ কারে নিলেন তার প্রতুরূপে। 
শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ব্যাস পুজা করতে গিয়ে নিত্যানন্দ দর্শন 
করলেন বিশ্বস্তরের দিব্য রূপ, ই্টজ্ঞানে ভার গলায় মাল্য অর্পণ ক'রে 
চিরতরে করলেন আত্মসমর্পণ । শুধু তাই নয়, নিজের পবিত্র দণ্ড 
কমণ্ডলু ভেঙে ফেলে অবধৃত জীবনকে বিসর্জন দিলেন। বিশ্বস্তরকে 
মেনে নিলেন নিজের প্রভুরবূপে। অদ্বৈত আচার্য শ্ত্রীবাস, মুরারী 
নিত্যানন্দ, গদাধর, নরহরি, পুগুরীক, হরিদাস প্রভৃতি আপ্তকাম বৈষ্ণব 
সাধকদের জীবন এখন থেকে আবত্িত হতে থাকলে৷ প্রতু বিশ্বস্তরকে: 
প্রত ভ্রীগৌরাঙ্গকে কেন্দ্র কারে । 

নিজের গৃহেও এ সময়ে প্রভু একদিন এশ্বরীর় এশ্বর্ কিছুটা 
প্রকটিত করেন। উদ্দেশ, জননী শচীদেবীকে প্রত্যক্ষভাবে, আর 
পরোক্ষে জায়! বিধুপ্রিয়াকে, তার বর্তমানের এশ্বরীয় সত্বা-_এশ্বরায় 
জীবনের ভূমিকা সম্পর্কে একটু অবহিত কারে রাখা । 

নিত্যানন্দকে প্রভূ সেদিন তার গৃহে ভোজনের জন্য আহ্বান 
করেছেন। আগেই তাকে বলা হয়েছে, “গ্যাখো শ্রীপাদ, তুমি কিন্তু শান্ত 
হয়ে বসে আহার করবে আমার সঙ্গে । মাঝে মাতে প্রেমে বিভোর 
হয়ে তুমি উদ্দাম হয়ে যাও। উলঙ্গ হয়ে নৃতা শুরু করো । আজ এসব 
কিছু কারো না, সংযত হয়ে ভোজনে বসবে ।” 

উভয়ে খেতে বসেছেন, ব্রান্নাঘর থেকে থরে থরে ভোজ্যদ্রব্য সব 
বিষুরপ্রয়৷ এগিয়ে দিচ্ছেন, আর জননী অপার সম্তোষে ছু" ভায়ের 
পাতে ত৷ ঢেলে দিচ্ছেন। সহস! শচী দর্শন করেন এক অপূর্ব অলৌকিক 
দৃশ্য | বিশ্বস্তর যেন রূপান্তরিত হয়েছেন এক জ্যোতির্ময় শ্যামল 
দিব্যপ্রীমগ্ডিত | দিবা পুরুষরূপে | ২-স্ত তার নানা আযুধ, আর তার 
বক্ষস্থলে জ্যোতির্ময়ী দৈবীরূপে বিরাজিত রয়েছেন বধূমাতা বিষুপ্রিয়।। 
এ বিস্ময়ের দৈবী দৃশ্য দেখে ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়েন শচীদেবী, 
বাহজ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন ভূমিতলে। 
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সংবিৎ পাবার পর দেখ গেল, দেহ তার ভাবাবেশে ঘন ঘন 
কম্পিত হচ্ছে, বার বার ফেলছেন দীর্ঘস্বান, আর অন্ফুটন্বরে বলতে 
চাইছেন তার বিম্ময়কর দর্শনের কাহিনী । 

এরপর জননী শচীদেবীর পক্ষে আর গৃহকর্ম কর! সম্ভব হলো না, 
ঘরের ভেতরে গিয়ে তিনি শষায় শায়িত হয়ে পড়লেন। বধূমাতা 
বিষুঃপ্রিয়া রত হলেন তার সেবায়, আর গৃহভূত্য ঈশান বিশ্বস্তর ও 
নিত্যানন্দের পাত্রাবশিষ্ট পরিক্ষার ক'রে ফেললেন । 

শচীমাতার মুখে এদিনকার দিব্য দর্শনের সব কথা শ্রবণ করেন 
বিষুপ্রিয়া । বার বার মনশ্চক্ষে তার ভেমে উঠতে থাকে বিশ্বস্তরের 
অলৌকিকী জ্যোতির্ময় মৃতি। বার বার অন্তরে গুঞ্জরণ করতে থাকে 


শ্বশ্রমাতার প্রশ্ব_“বৌমা নিমাইর এ দিবামূতির বুকে আমি বে 


তোমার আলোয়-ভরা মৃতিখানি দেখলাম ! এ আবার কি রকমের 
দর্শন গো । বুঝতে পেরেছ তুমি কিছু ?” 

লজ্জানত বিষুপ্রিয়া মাথা নেড়ে জানান, এ দিব্য দর্শনের তন্ব 
তার জানা নেই। 

কিন্তু স্বামীর. দিব্য জীবনের, অলৌকিক জীবনের সত্যতা সেদিন 
দ্রূপে অস্কিত হয়ে গেল, বিষুঃপ্রিয়ার অন্তরপটে | সেই সঙ্গে স্বামী 
সহধস্সিণীরপে তার নিজের একটা দৈবী ভূমিক! রয়েছে, সে তত্বটিও 
উপলব্ধি করেছিলেন বিষুরপ্রয়া । 

পণ্ডিত বিশ্বস্তর তার বিদ্যাদর্প ত্যাগ ক'রে পরিণত হয়েছেন 
মহাবৈষবে, তরুণ ও বষীয়ান্‌ বৈষ্ণব সাধকেরা তাকে নিয়ে শ্রীবাসের 
অঙ্গনে প্রতিদিন নর্তন কীর্তন করছেন, এটাই এতদিন জানা ছিল। 
এবার জান৷ গেল, বিশ্বস্তর “কাহা! কৃষ্ণ মুরলীবদন বলে আর ক্রন্দন 
করছেন না, গ্রহণ করেছেন ঈশ্বরীয় ভাব। “মুই সেঞ্ি, মুঁই সেঞ্ডি” 
বলে দাবি করছেন নিজের ভগবত্বার এবং নে দাবি তার অনুগত ও 
সহমমী বৈষবের! সোৎসাহে গ্নেনে নিয়েছেন। 

শুধু তাই নয়, অদ্বৈত ও শ্রীবাসের মতে! বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ 
বৈষব, নিত্যানন্দের মতো৷ দারা ভারত পরিক্রমাকারী সাধক এবং 


বিষ্লপ্রিয়! ২৩ 
"অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তের! বিশ্বস্তরের অভিষেক উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন 
ছেন, তাকে ঘোষণা করেছেন পরম-ঈশ্বর বলে, রাজরাজেশ্বর বলে। 
শ্রীবাস-গৃহের পরম পবিত্র বিষুখট্রায় বসে দৃপ্তকণ্ঠে বিশ্বস্তর নিজেই 
বলেছেন, “তোমরা আমার অভিষেক গীত গাও, আমার অভিষেক 
সম্পন্ন করে! 1” 
একথা শোনার পর ভক্তেরা তো আনন্দে বিহ্বল । নিত্যানন্দ, 
অদৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি পুরুষ ন্ূক্ত পাঠ ক'রে গঙ্গাজলে তাঁকে স্নান 
করান, ষোড়শোপচারে করেন তার পুজা-অন্ুষ্টান । আনন্দাশ্রু- 
পুলকিত নয়নে করেন তার স্রতিগান। 
এই দিব্যভাবে আৰিষ্ট হয়ে বিশ্বস্তর সাত প্রহরকাল অতিবাহিত 
করেন, উর তখনকার এশ্বরীয় ভাব ও এশ্বর্য দেখে ভক্তের! বিহ্বল 
হয়ে পড়েন। 
বিশ্বস্তরের এই অভিষেক-ক্রিয়! গৌড়ীয় বৈষুব ইতিহাসের এক 
যুগান্তকারী ঘটনা । এ ঘটনার দৃরপ্রস্পারী প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলার 
বৈষ্বদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে নি, বাংলার সাহিত্য, সংগীত, শিল্প 
অর্থাৎ সমগ্র সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । 
মুরারী গুপ্ত এবং কর্বিকর্ণপুর বিশ্বন্তরের অভিষেক উতমবের উল্লেখ 
করেছেন, নিত্যানন্দের মুখে শুনে বুন্দাবন দাসও এ : অভিষেক ও 
অর্চনা মনোরম বিবরণ দিয়ছেন। ইহা! অপেক্ষা বিশ্বস্ত বিবরণ 
আমরা পাই সেদিনকার প্রত।ক্ষদশী ভক্ত বাস্থ ঘোষের রচিত পদে : 
শঙ্খ ছুন্দুভি নাদ বাজায়ে সুস্বরে । 
গোরা টাদের অভিষেক করে সহচরে ॥ 
গন্ধ চন্দন শিলা ধৃপ দীপ জ্বালি। 
নগরের নারী সব করে অর্থ্য থালী ॥ 
নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত। 
তার জয় জয় দিয়! কেহ গায় গীত ॥ 
গৌরাঙ্গ টাদের মুখ করে নিরীক্ষণে। 
গোবা অভিষেক রস বাস্থঘোষ গানে ॥ 


হি '. ভারতের লাঁধিকা 


বিশ্বসয়ের সেদিনকার এই এঁশ্বর্য প্রকাশের কাহিনী নদীয়ার ঘরে 
ঘরে দাবানলের মতো! ছড়িয়ে পড়ে। গৃহকোণে বসে তার জননী 
শচীদেবী এবং জায়া ঝিষুপ্রিয়াও এই কাহিনী শুনতে পান। 
স্বভাবতই বিশ্বস্তরের এই অভিষেক ও বয়োবৃদ্ধ বৈষবদের আনুগত্যের 
কথা শুনে তার সাধন-শক্তি সম্পর্কে তারা অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে 
ও.ন। 
গোবিন্মমাধব বাস্ুর ভণিতাযুক্ত একটি পদে দেখা যায় স্বয়ং 
শচীদেবীও উৎসাহিত হয়ে অন্যান্ত বৈষ্ব পরিবারের নারীদের সঙ্গে 
এই অভিষেক উৎসবে যোগদান করেন : 
তান্বুল ভক্ষণ করি বসিল! সিংহাসনে । 
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥ 
পঞ্চদীপ জ্বালি তেহ আরুত্রি করিল। 
নিমজ্জন করি শিরে ধান্যাদূর্বা দিল ( পদকল্পতরু ) 
বিশ্বস্তরের সাধন-জীবনের এই নব পর্যায়, তার ঈশ্বরীয় ভাবের 
এই এশ্বর্য প্রকটন স্বভাবতই তরুণী পত্বী বিষুঃপ্রিয়াকে একটা নৃতন 
অভিজ্ঞতার স্তরে এনে দাড় করায়। গয়! থেকে ফিরে আসার পর 
স্বামী কুষ্খরসে মজে ছিলেন, একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণৰ ভক্তরূপে সবত্র 
তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তার এই ভক্তিরসের ভাবাবেগ ও 
মত্ততা কমলে আবার তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন, এ আশা 
বিষ্ুপ্রিয়া৷ মনে মনে পৌষণ করছিলেন। কিন্তু এই অভিষেক ক্রিয়া, 
বিশ্বস্তরের নিজের এই ভগবত্তার দাবি তাকে যেন জীবন-বিচ্ছিন্ন এক 
নৃতন আত্মিক স্তরে সংস্থাপন ক'রে দিল। সে স্তরটি প্রেমময়ী পত্ী 
বিষুঃপ্রিয়ার নাগালের বাইরে । এই ভগবত্ত-আরোপিত নৃতন 
বিশ্বস্তরের সঙ্গে তরুণী জায়া বিষুপ্রিয়ার পূর্বতন যোগটি যেন বিচ্ছিন্ন 
প্রায়! 
পরবর্তী স্তরে দেখা যায় বিশ্বস্তরের নৃতনতর মহিমার প্রকাশ £ 
তখন তিনি প্রত শ্রীগৌরাঙ্গ নামে বৈষ্ণব ভক্তসমাজে অভিহিত: 
তাহার প্রতিনিধিরপে নিত্যানন্দ ও যবন হুরিদাসের নাম-প্রচারণ। 


বিষুপ্রিয়া ২৫, 


পাষণ্ডী জগাই মাধাই উদ্ধার শুধু সার! নবহীপকেই নয়, সারা গোৌঁড়- 
রাজ্যের মানুষকে মুগ্ধ ও বিস্মিত কারে তোলে। 

তারপর দেখা যায় প্রভুর কাজীদমনের লীলা । সহস্র সহস্র ভক্ত 
বৈষব নিয়ে যেভাবে তিনি স্থবলতানের প্রতিনিধি কাজীকে তার গৃহে 
অবরোধ করেন, তাকে নিজিত ক'রে তার ধর্মান্ধতা ভেঙে দেন, তা 
সমকালীন জনজীবনকে উদ্ধদ্ধ ক'রে তোলে, স্থচিত করে ধর্মাচরণের 
নৃতনতর আত্মপ্রতায়। 

এই ধরনের এক একটি ধাপ দিয়ে প্রেমধর্ম আন্দোলনের নেতা; 
ভগবৎ-শক্তির সংবাহক নেতা, বিশ্বস্তর অগ্রনর হচ্ছেন আর তানু 
অলৌকিক মহিমা বিস্তারিত হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে ৷ গৃহকোণে বসে 
শিঃসপ্রিয়াও দিনের পর দিন শুনতে পাচ্ছেন স্বামীর এইসব অলৌকিক 
কাহিনী, আর মনে মনে তাকে বরণ কারে নিচ্ছেন নিজের আত্মিক 
জীবনের প্রভুরূপে, দিক্দিশারী গুরুরূপে । 

প্রীবাস অঙ্গনের নর্তন কীর্তন শেষে ঘরে ফিরে এসে স্বামী যতক্ষণ 
ভাবাবেশে উন্মন্তপ্রায় থাকেন ততক্ষণ বিধু প্রয়া৷ তার নিকটে থেকেও 
থাকেন বহুদূরে । ধরাছোয়া৷ ও নাগালের বাইরে অবস্থিত, সাত্বিক 
ভাববিকারসম্পন্ন এই প্রেমভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ তখন তার দৃষ্টিতে 
আর মানব নয়, দেবতাস্বরূপ। তারপর ভা. বেশ কেটে “গলে 
বিশ্বস্তর যখন পুর্ণ বাহণ্জান প্রাপ্ত হন, সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন? 
পতিব্রত। প্রেমময়ী স্ত্রীকে প্রেমভরে তিন বুকে টেনে নেন, তখন এক 
স্ব্গায় আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠেন বিষ্টুপ্রয়া । 

বিশ্বস্তর কখনে। এই মাটির পু্ধবীর মানুষ, কখনো বা! অপ্রাক্কৃত 
ব্রজের লীলাময় দিব্য পুরুষ_তাই তো তাকে নিয়ে বিষ্ুপ্রিয়ার 
বিস্ময়, আনন্দ ও বিষাদের অবধি নেই। 

কিন্তু স্বভাবজাত আত্মিক সংকার নিয়ে বিষ্ুপ্রিয়া৷ জন্মেছেন, তাই 
মনে প্রাণে এ সত্যটিও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, স্বামীর সহধমিণী 
হিসেবে তার নিজেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিক। রয়েছে। সে ভূমিকা 
কি তা এখনে। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। 


২৬ ভারতের সাধিকা 


বিষুঃপ্রিয়ার মনের এই চাঞ্চল্যকর অবস্থা যখন চলছে, তখন 
কিছুদিনের জন্য তিনি পিতৃগৃহে চলে যান। ফিরে এসে দেখেন, 
বিশ্বতরের জীবনশ্োত আরো! দ্রেত অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, একটা 
বিরাট রূপান্তর সাধিত হয়েছে তার আত্মিক সাধনায় । 

কষ্ণ-অনুরাগী বিশ্বস্তর এবার হয়ে উঠেছেন মহাবৈরাণী। ঘর 
সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিয়েছেন তিনি । শ্রীবাস 
অঙ্গনের বৃত্যকীর্তন ভর! রসময় জীবনে ছেদ টেনে দিয়ে, এবার তিনি 
চরম ত্যাগ বৈরাগোর পথ অনুসরণ করতে চান। বৈরাগীর দণ্ড ধারণ 
ক'রে জনজীবনের সমক্ষে দাড়িয়ে বলতে চান- সবময় কুষ্ণকে যদি 
পেতে চাও তবে তাগ করো তোমাদের সর্ধস্থ, বৈরাগ্যের গৈরিকে 
ঝ্লাডিয়ে তোল তোমাদের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবন যদি মাধূর্যময় 
ভগবানকে পেতে চাও, যদি ব্রজরস উপভোগ করতে চাও । 

নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে বলেন বিশ্বস্তর, 
“পাতকী উদ্ধারের ব্রত নিয়ে আমি আধিভূত হয়েছি, কিন্ত গৃহের 
ভোগন্থুথে জড়িয়ে থাকলে তো৷ আমার আহ্বানে কেউ সাড়া দেবে না, 
ত্যাগ বৈরাগ্যময় সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করলে তবেই জনসাধারণ আমান 
ডাকে সাড়া দেবে, এগিয়ে আসবে; তবেই আমার উদ্ধারণ ব্রত 
উদ্যাপিত হবে 1” 

ভক্তের! কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রভূ বিশ্বস্তরের এই সন্যাসের কথা 
স্নে। কিন্তু প্রত তার সংকল্পে অটল, তা “থকে বিচ্যুত করবে, এমন 
শক্তি কারুর নেই। 

জননী শচীদেবীকেও বিশ্বস্তর একদিন জানিয়ে দেন তার মনের 
কথা । আর্তব্বরে ক্রন্দন ক'রে ওঠেন জননী । একের পর এক 
পুত্রকন্তারা তাকে "শাোকসাগরে ভাসিয়ে লোকান্তরে চলে গিয়েছে। 
জ্োষ্পুত্র বিশ্বরূপ সন্গ্যাস নিয়ে তার মাতৃহৃদয়ে যে ক্ষতের স্পট 
করেছে, তা আজো শুকায় নি। তারপর ম্বামীহারা হয়েছেন 
শচীদেবী। নিঃসহায় নিঃসশ্বল জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল তার 
স্সেহের নিমাই-_বিশ্বস্তর | লক্ষ্মী স্বরূপিণী বধূ বিষুপ্রিয়াকে সে ঘরে 


বিষয় ২৭ 


এনেছে, অধ্যাপনা-বৃত্তির ভেতর দিয়ে ঘর ভরে তুলেছে ধনসম্পদে । 
গয়া থেকে আসার পর 'কুষণ কৃষ্ণ বলে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, 
তা একরকম মন্দ ছিল ন।। কিন্তু এবার সে তার 'অসহাস্া 
জননীকে ছৃঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা 
করতে চায় ! 

বিষাদিন্ন জননীে মনেক ক'রে প্রবোধ দেন বিশ্বস্তর | ধর্মের 
কথা, শাস্ত্রের বিধানের কথ! টল্লেখ ক'রে বলেন, “যে মানব সাধন- 
ভজন ক'রে ভগবান্‌কে ন। পায়, বন্ধা| স্ত্রীলোকের মতো শিক্ষল তার 
জীবন। ভগবান্‌ কষ্চকে লাভ করার জন্ সন্্যান আমায় নিতেই হবে 
মা। তবে সন্ন্যাসী হলেও, তোমার মত নিয়ে তোমার কাছাকাছিই 
আমি বাদ করবো । তোমার কোনো ভর নেই, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা 
যখাসাধা তোমার আর বিষুপ্রিয়ার দেখাশুনা করবেন ।” 

উদ্মাদিনীর মতো! হয়ে ওঠেন জননী । বিশ্বস্তর এবার সাস্তবন! 
দন, “মা গো, এখন তো আমি ঘরসংসান্ ছেড়ে যাচ্ছিনে, তুমি অমন 
ক'রে কেদে ভাসিও না। ধৈধ ধর, শান্ত হও |" 

মায়ের হাতের কোন্‌ কোন্‌ রান্না বিশ্বন্তর উপাদেয় মনে করেন, 
এবার তার বর্ণনা দিতে থাকেন সোংসাহে। এমনি ক'রে বন্ধা 
জননীে ভুলিয়ে দেন তার আসন্ন বিচ্ছেদের কথা । 

বিষুঃপ্রিরা পিতৃগ্ৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন । শাশুড়ীর মুখে, 
বিশ্বস্তরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মুখে, শুনতে পান স্বামীর সন্নাস গ্রহণের 
ইচ্ছার কথা । বিষাদ আর দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে আসে তার অজ্তরে । 
অজানা! আতঙ্কে বুক ছুরুদ্বুর করতে থাকে । গভীর নিশায় শ্রীবাস 
অঙ্গনের নর্তন কীর্তন সেরে বিশ্বস্তর ফিরে আসেন । বিশ্রাম এবং 
ভোজন শেষে বিষুপ্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হন শয়নকক্ষে। এবার 
পিকে জড়িয়ে ধরে বিঞুপ্রিয়। ফেটে পড়েন কান্নায় অশ্রজলে ভিজে 
যায় অঙ্গের বসন। বলতে থাকে? “আমি শুনতে পেয়েছি সব কথা । 
আমায় চিরতরে ত্যাগ ক'রে তুমি সন্ন্যাস নেবে, স্থির করেছো৷। কিন্তু 
কেন? কি আমার অপরাধ ! তা স্পষ্ট ক'রে বলো ।” 


২৮ ভারতের সাধিক৷ 


বিশ্বস্তর নানাভাবে তরুণী পত্বীকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্ত 
বিষুপ্রিয়ার মন সে প্রবোধ বাক্যে শাস্ত হয় না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে 
তিনি বলেন, “আমি বুঝেছি, আমি হচ্ছি তোমার প্রধান অস্তরায়। 
তাই আমাকে এড়ানোর জন্যই ভূমি ঘরসংসার ত্যাগ করতে চাচ্ছে । 
বেশ তো, আমিই বরং এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি। বাকী জীবনটা আমি 
বাপের স্*"সারে বাস করেই কাটিয়ে দেবো । তোমার পায়ে পড়ি, 
তবু তুমি ঘরে থাকো। যেমনভাবে ভজন কীর্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী ক'রে 
কাটাচ্ছে, তেমনি ক'রেই চলতে থাকো । আমি নিজেই তোমায় 
মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি।” 

পরম আদরে বিশ্বস্তর পত্বীকে কাছে টেনে নেন, বলেন, “তুমি 
আমার পথের বাধা নও বিষুপ্রয়া । ওকথা বলে আমার মনে কষ্ট 
দিও না। আমি আজ কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। আমার কৃষ্ণের পথ 
ব্রাজপথ সবাই সে পথ দিয়ে যেতে পারে, লাভ করতে পারে তাকে । 
সে পথে তুমি, আমার সহধসিণী, কেন বাধ! হতে যাবে £” 

এ সাস্তনায় শান্ত হয় না বিষুপ্রয়ার অন্তরের বিক্ষুব্ধ ঝটিকা। 
অশ্রুর প্লাবন বয়ে চুলে তার ছুই নয়নে । 

বিশ্বস্তর আবার বোঝান, “শান্ত হও বিষুপ্রিয়া। আমার কথা ধৈধ 
ধরে শোন। সন্ন্যাস নেবার কথা আমার মনে এসেছে বটে, কিন্ত 
যতক্ষণ না কৃষ্ণের অমোঘ আহ্বান আসে, স্থির সিদ্ধান্ত আমি নিই 
কেমন কারে । কৃষ্ণের কপার ওপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে আছি 
আমি, আমার নিজের বলতে কিছুই নেই । আমি চাইছি তুমিও 
আমার মতে কৃষ্ণভজনে মত্ত হও। কৃষ্ণ কুপার জঙ্য সদ। উন্মুখ হয়ে 
থাকো। নাম তোমার বিষুরপ্রিয়া, সত্যকার বিঞুঃপ্রিয়া হয়ে ওঠো তুমি, 
তাই আমি চাই। বিষ্ণুর মিলন পথে, কৃষ্ণের মিলন পথে, তুমিও 
এগিয়ে এসো, সে পথে তোমার আমার ভেতরে এতটুকু বিচ্ছেদ 
থাকবে না। এসো কৃষ্ণসত্তায় পৌছে আমর! ছুজনেই নিবিড়তর 
মিলন-নুখ সম্ভোগ করি” 

চতুর বিশ্বস্তর সেদিন এমনিভাবে বিঞুপ্রয়ার শোৌকাচ্ছন্ন মনকে 


বিু্িয় ২» 


প্রবোধিত করলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের নির্ধারিত দিনটির কথ! আপাতত 
এেডিয়ে গেলেন। 

শুধু তাই নয়, প্রিয়তমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ কারে 
বাম্পাকারে উডিয়ে দিলেন তার মনের সমস্ত কিছু শোক ও শঙ্কা । 

স্বামীর আদরে সোহাগে প্রগল্ভা হয়ে ওঠেন বিষুঃপ্রিয়া । আবদার 
ক'রে বলেন, “আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে আজ রাতে তোমায় মনের 
মতো ক'রে সাজাই, প্রাণভরে তোমার দেবহূণভ রূপ দেখি ।” 

সানন্দে সম্মতি দেন বিশ্বস্তর | পতির প্রশস্ত ললাটে অজস্র 
চন্দনের ফৌট। পরিয়ে দেন বিঝুপ্রিয়া । নৃতন ক'রে কাজলরেখা এঁকে 
দেন তার আয়ত নয়ন ছুটিতে । কণ্ঠে তার ছুলিয়ে দেন স্বহস্তে গাথা 
মালতীর শুএ মালিকা। 

বিশ্বস্তরের চোখে-মুখে অপূর্ব আনন্দের দীপ্তি! সকৌতুকে বলেন, 
'এবার আমিও সাজাবো তোমায়। দেখবো তোমায় নব বধূর 
বেশে ।? 

“পুরুষমান্ুষ আবার মেয়েদের সাজাতে জানে নাকি?” খল্খল্‌ 
ক'রে হেসে ওঠেন বিষুপ্রিয়। | 

দক্ষ সঙ্জাকরের মতো বিশ্বস্তর সাজিয়ে তোলেন চ'র প্রিয়াকে । 
চন্দন, কুস্কুম আর কন্্রলের রেখায় রেখায় প্রোজ্জল বরে তোলেন 
বিষুপ্রিয়ার মুখকাস্তি । সজ্জা শেষে দেখা যায় বিশ্বস্তত্রের প্রেম সম্ভাষণ 
আর প্রগাচ আলিঙ্গন । আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন বিষুপ্রিয়া । 

কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বস্তরের জীবনে এসে গেল ইষ্টদেব কৃষ্ণের 
অমোঘ আহ্বান । ১৫১১ শীষ্টাবে, ফেব্রুরারীর প্রথম সপ্তাহের এই 
দিনটিতে সংসার আশ্রম চিরতরে ত্যাগ করলেন তিনি । প্রেরিত 
পুরুষের মহাজীবনে উন্মোচিত হলো এক নৃতনতর অধ্যায় । 

গভীর রাত্রি, বৃদ্ধা জননী পাশের ঘরে ঘুমস্ত। প্রাণপ্রিয়া 
বিষুরপ্রিয়াও শব্যায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। মরজীবনের এই 
বন্ধনের দিকে শেষ বারের মতো দৃপ্টিপাত করেন বিশ্বস্তর, মনে মনে 
করেন চির বিদায় গ্রহণ। তারপর জননীর ছারের সম্মুখে নম্র নতি 


৩৩ ভারতের সাধিকা 


জানিয়ে দ্রুতপদে ছুটে চলেন কাটোয়ার দিকে | লক্ষ্য তার সর্ত্যাগী: 
সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর নিভৃত কুটির । সেখানে গিয়ে তার সম্মুখে 
বসে বিরজা হোম সম্পন্ন ক'রে, গ্রহণ করবেন সন্ন্যাস দীক্ষা) চির- 
জীবনের তরে ছেদ টেনে দেবেন গাহ্‌স্থ্য-জীবনে | 

অমঙ্গলের ইঙ্গিত সর্বাগ্রে ফুটে ওঠে মায়ের মনে । হঠাৎ এক 
হঃশ্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় শচীদেবীর। নিমাইর শয়নঘরে এসে 
করেন করাঘাত। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বার বার ডাকেন, “নিমাই; 
আমার নিমাই |” 

্স্তবাস্ত হয়ে বিষুপ্রিয়া জেগে ওঠেন তার |নদ্রা থেকে, পাশে 
তাকিয়ে দেখেন স্বামী শহ্যায় শায়িত নেই, আর বাইরে থেকে বার 
ৰার শোনা বাচ্ছে শ্বশ্রামাতার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর । আলুথালু বেশে ছুটে 
গিয়ে দার খুলে দেন বিষুওপ্রিয়া । 

“বৌমা, নিমাই আমার ঘরে রয়েছে তো, তার সম্পর্কে এক 
হঃম্বপ্ন দেখে যে আমি হঠাৎ জেগে উঠলাম |” 

ভীত চকিত হরিণীর মতো! এদিক ওদিকে তাকান বিষুপ্রিয়। ! 
অসহায়ার মতো! বলে ওঠেন : “মা, তিনি তো নেই। নিঃশবে ঘরের 
দোর খুলে কখন বেরিয়ে পড়েছেন । কোথায় গেছেন, তা আমি 
জাশিনে |” 

মুহূর্তে নিজের এই চরম ছুর্দেবকে উপলব্ধি করলেন বিষুপ্রিয় : 
বুঝলেন, স্বামী চিরতরে ত্যাগ করেছেন তীকে, ছুটে বেরিয়েছেন 
সন্ন্যাস গ্রহণের জন্ত। কদিন ধরে এই ছর্দেবের ছায়াপাতই তে। 
বার বার হচ্ছিল বিষুপ্রিয়ার অন্তর্লোকে, আজ তা সংঘটিত হয়ে গেল। 
দৈবের বিধান নির্মম ক'রে মুছে দিয়ে গেল তার দাম্পতা জীবনের 
সকল কিছু আশ! আকাত্ষা | 

অন্তরের অন্তস্তল থেকে হুহু ক'রে উৎসারিত হলে কান্নার বন্যা 
তারপর অসহায়ভাবে ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন বিষুপ্রিয়! । 

শচীদেবী তখনে। তারম্বরে কেঁদে চলেছেন, ডাকাডাকি করছেন 
গৃহভূত্য ঈশানকে, পরিবারের একনিষ্ঠ সেবক বংশীবদনকে। বলছেন 
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ভাদের, “ওরে, তোর। নিতাই, শ্রীবাস, আর সবাইকে ঝটিতি ডেকে 
নিয়ে আয়, তার! আমার নিমাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আন্মক, নইলে যে 
সর্বনাশ হবে। যা যা, তোর! খুঁজে গ্যাখ, কোন্‌ পথে কোথায় নিমাই 
আমার চলে গেল ।” 

শেষ রাত্রে, শুর্ুপক্ষের আলোয় ভরা আকাশের নিচে ঘনিষ্ঠ 
ভক্তের! একে একে জড়ো হলেন শচীদেবীর আঙিনায় । প্রভু, তাদের 
জীবনমরণের প্রভু, চলে গিয়েছেন । তাই তাদের সবাকান্ জীবনের 
আলো! গিয়েছে নিভে । 

নিত্যানন্দ প্রবোধ দিলেন শচীদেবীকে, "মা, তোমার নিমাই 
কাটোম্নায় গিয়েছে, আচার্ধ কেশব ভারতীর কাছে সন্যাস নেবার জন্ত | 
একথ। খসকুটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে তিনি জানিয়েছিলেন আগে থেকে । 
আমর! এক্ষুনি কাটোয়ায় ছুটে যাচ্ছি। প্রভুকে সন্নাস গ্রহণের সংকল্প 
থেকে বিচ্যুত করতে হয়তো পারবো না, কিন্তু, আমি কথা দিচ্ছি, 
তোমার নিম;হকে নিয়ে আমি ফিরে অ।সবো, তোমার সঙ্গে তাবু 
সাক্ষাৎ ঘটাবে ।” 

নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন তখনি ভ্রুতপদে ধাবিত হলেন 
কাটোয়ার দিকে । ভক্তজন আর প্রতিবেশীরা শোকসম্প চিত্তে ঘিরে 
রইলেন সংবিংহার। শচীদেবী আর [বসু প্রয়াকে । 

প্রত্যক্ষদশী তরুণ ভক্ত বশীবদন সেদিনকার এই ছর্দৈবের এক 
বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন তার শোকাতি ও বিলাশ সমন্বিত পদে : 


আর ন। হেরিব প্রসর কপালে 
অলকা-তিলক-কাচ। 

আর না হের্িব সোনার কমলে 
নয়ন-খপ্জন-নাচ ॥ 

আর ন! নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে 
ভকত চাতক লৈয়। | 

আর না নাচিবে আপনার ঘরে 


আমর। দেখিব চ্যায়্য। ॥ 
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আর কি ছভাই নিমাই নিতাই 
নাচিবেন এক ঠাঞ্ডি। 
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই 
নিমাই কোথায় নাই ॥ 
নির্দয় কেশব ভারতী আসিয়া 
মাথায় পাড়িল বাজ। 
গৌরাজ সুন্দর না দেখি কেমনে 
রহিব নদীয়া! মাঝ ॥ 
কেবা হেন জন আনিবে এখন 
আমার গৌর রায়। 
শীশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে 
বংশী গড়াগড়ি যায় ॥ 
( পদকল্পতরু ) 
বিশ্বস্তরের অন্তর্ধানের পর শচীদেবী আর বিষুঃপ্রিয়া উভয়েই 
শোকাচ্ছন্ন হয়ে বিলাপ করতে থাকেন তারপর সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে 
লুটিয়ে পড়েন। প্রতিবেশিনী ও ভক্ত-পরিবারের মহিলাদের যত্ব ও 
শুশ্রাধার ফলে তাদের চৈতন্য ফিরে আসে। 
অতঃপর জান। গেল বিশ্বস্তরের গতিবিধি । কাটোয়ার সন্ন্যাসী 
কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্গ্যাস-মন্ত্র নিয়ে ভারতী সম্প্রদায়ের 
সন্ন্যাসী হয়েছেন তিনি । নূতন নামকরণ হয়েছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | 
দশনামী সন্ন্যাসীদের অন্তভূক্ত হয়েও শ্রীচৈতন্য তার প্রেমভক্তির 
সাধন। ত্যাগ করেন নাই । অবিরত মুখে জপে চলেছেন কৃষ্ণনাম, 
আর সমাগত নরনারীকে করজোড়ে বলছেন, “পরম প্রভ্‌ কৃষ্ণের নাম 
তোমর] কীর্তন করো) এই পাপময় কলিযুগে এছাড়া উদ্ধারের আর 
পথ নেই।” কৃষ্কভজন ও কৃষ্ণনাম জপের জন্য শুধু অনুরোধ 
জানিয়েই প্রত ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তার ক্রন্দন আর আতি দিয়ে 
সবাইকে কাদাচ্ছেন। “হা কৃষ্ণ হা! কৃষ্ণ” বলে কেঁদে কেদে তিনি 
বৃন্দাবনের পথে চলছেন। আর যারা একবার তার দেবছূর্ণভ রূপ 
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দেখছে, তার মুখের প্রাণ গলানে। নাম শুনছে, তাদের ছচোখেও 
নামছে অশ্রুর ধারা, 'কৃ্ণ কৃষ্ণ বলে উদ্বানু হয়ে সবাই নৃত্য করছে, 
চলছে পিছে পিছে । 

কখনো কৃষ্ণরসে আবিষ্ট হয়ে, কখনো বা উচ্চকণ্ঠে। কীর্তন করতে 
করতে প্রত চলেছেন, আর নিত্যানন্দ প্রভৃতি তার দেহকে আগলে 
রাখছেন সতর্কভাবে । 

চতুর নিত্যানন্দ বুন্দাবনের পথ থেকে প্রভৃকে ভুলিয়ে নিয়ে এলেন 
শাস্তিপুরে । সেখানে অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে অতিথি হলেন প্রভূ । এ- 
সংবাদ পেয়ে শত শত ভক্ত এসে জুটলো তার দর্শনের জন্য | এই 
স্মযোগ্ে, প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে নিত্যানন্দ শচীদেবীকে আনয়নের জন্য 
উপস্থিত হলেন নবদ্বীগে। | 

কিন্তু শোকার্তা শচীমাতা আর বিষুরপ্রিয়ার দিকে তাকাতে পারেন 
না নিত্যানন্দ। প্রভূর অদর্শনের পরদিন হতেই এই ছুই সর্যহার1 নারী 
এক মুষ্টি অন্নও মুখে তুলে দেননি । 

নিতানন্দ শচীদেবীকে নিবেদন করলেন প্রভুর কথা । তারপর 
বললেন, “মা, তোমায় কথা দিয়েছিলাম প্রভুর সঙ্গে তোমার দর্শন 
ঘটাবোৌ। সে সুযোগ উপস্থিত। তাড়াতাড়ি চল শান্পুরে সেখানে 
গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হবে ।” একথা শুনে শচীদেবী থে. প্রাণ ফিরে 
পেলেন । 

আবার বলেন নিত্যানন্দ. “শুনলাম, তোমরা এ কয়দিন উপবাসে 
রয়েছো শিগগীর উঠে রান্নার যোগাড় করো । তোমরা অন্ন 
গ্রহণ ন। করলে, আমিই বা করি কি করে? আ।ম কিন্তু বড় 
ক্ষধার্ত 1) 

শচী ও বিষুওপ্রিয়াকে উঠতে হলো, উভয়ে মিলে রদ্ধ“ সমাপ্ত 
করলেন। পরিতোষ সহকারে নিত্যানন্দকে ভোজন করিয়ে, তারপর 
নিজের। ভঙ্গ করলেন উপবাস। 

এদিকে অঙ্গনে শিবিকা এসে উপস্থিত হয়েছে । শচীদেবী ও 
বিষুঃপ্রিয়! উভয়ে ক্রৈর হয়ে এসে সামনে দাড়ান । এবার নিত্যানন্দকে 
তা. লা.(২)-৩ 
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:নিষ্ুরের মতো! বলতে হয়, “মা, প্রভু বলে দিয়েছেন, শুধু তোমাকেই 
শাস্তিপুরে নিয়ে যেতে। কিন্তু শ্রীমতীর যাবার নির্দেশ নেই ।” 

শচীদেবী বেঁকে দাড়ান, বলেন, “নিতাই, এ তোমাদের কেমন 
বিচার 1 বৌমা শুধু একটিবার নিমাইকে দেখতে পাবে না? বেশ, 
তাহলে আমার যাওয়া হবে না শাস্তিপুরে ।” 

এবার এগিয়ে আসেন বিষুঃপ্রিয়া | শান্ত ধীর স্বরে বলেন? “মা 
আমি তার কাছে গেলে তার সন্যাস-ব্রত ভঙ্গ হবে, হয়তো এজন্যই 
আমায় যেতে বারণ করেছেন । আমি সহধমিণী। তার আচরিত ধর্ম 
রক্ষা করা আমারই কর্তব্য । কিন্তু আপন কেন যাবেন না? তিনি 
যে আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন।” 

শাশুড়ীকে নানাভাবে বুঝিয়ে বিষুপ্রয়া তাকে রওনা কারে দেন। 
সবাই চলে গেলে, ঘরের ছুয়ার বন্ধ করে কান্নায় একেবারে ভেঙে 
পড়েন, শব্যা গ্রহণ করেন ভুমিতলে । 

হৃদয়ভেদী হাহাকার জেগে ওঠে বিষুপ্রিয়ার বুঝে । হায়? স্বামী- 
ভাগ্যে সারা নদীয়ায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় । তার মতো। এমন 
পাওয়া কেউ পায় নি। আবার সেই পরম পাওয়াকে হারিয়ে ফেলে 
এমন মর্মছেঁড়ী কান্নাও কেউ কাদে নি। 

সন্ন্যাসী পুত্রকে নীলাচলে বাস করার কথা বলে শচীদেবী কিরে 
এলেন শান্তিপুর থেকে । কিন্তু অন্ভাগিনী বিষুপ্রয়াকে সাস্তনা দেবেন 
তিনি কি ক'রে? নবদ্ীপে ফিরে এসে বধূকে জড়িয়ে ধরলেন দ্বহাত 
দিয়ে, তারপর সংজ্ঞাহীন। হয়ে লুটিয়ে পড়লেন গৃহের অঙ্গনে । 


বিরহের ছুঃসহ আগুন ধিকিধিকি ক'রে জ্বলছে বিষুপ্রিয়ায় হাদয়ে। 
এবার এ হুদয় বুঝি পুড়ে খাক্‌ হয়ে যাবে । কিন্তু এ ছুঃসহ আগুনের 
তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাকে, 

পুত্রশোকে বিহ্বল শাশুড়ীকে যে তাকেই সতর্কভাবে আগলে 
রাখতে হবে, নিরস্তর সেবা-পরিচর্যা দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলতে হৃবে। 
চিন্আরাধ্য ন্বামীর, পরমপ্রিয় প্রাণপ্রভুর, জননী মৃতকল্প হয়ে 
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রয়েছেন, আর রয়েছেন বিষ্ুপ্রয়ারই পর একান্তভাবে নির্ভর কারে । 
তাই শাশুড়ীর সেবাও হয়ে ওঠে বিষুপ্রিয়ার আচরণীয় ধর্মকর্মের এক 
বৃহৎ অংশ । 

এই নূতন পরিস্থিতিতে নিজের জন্য নৃতন দিনচর্যার বাবস্থা 
করলেন বিষুপ্রিয়া। ভোগের পথ চিরতরে ত্যাগ ক'রে সন্গ্যাসের 
কৃচ্ছময় পথটি বেছে নিয়েছেন তার স্বামী। তাই সেই ভোগের পথ 
থেকে বঝিষুঃপ্রিয়াও সরে এলেন, গ্রহণ করলেন কঠোর বৈরাগা আর 
তপস্যাময় জীবন। 

রাত্রিশেষের অন্ধকার যখন তরল হয়ে আসে, নিঃসীম আকাশে 
দেখ! যায় বিবর্ণ তারামগ্ুলের স্পন্দন, প্রাক্‌-প্রত্যুষের সেই জনবিরল 
গঙ্গায় প্রতি. সরান সমাপন ক'রে আসেন বিষুঃপ্রিয়া । সারা দিন 
রাতে আর কেউ তার দর্শন পায় না। 

বিষণপুজার কক্ষে বসে, একপাশে তুলে রাখা পতিদেবতার কাষ্ঠ- 
পাছকার সম্মুখে ধ্যান জপে তিনি নিবিষ্ট ্ন। বেলা বৃদ্ধি পেলে 
শাশুড়ীর স্ান-আহার ও সেবা-পরিচর্যায় কিছুটা সময় ব্যয়িত হয়। 
বাকী সময়টা! আবার তিনি অতিবাহিত করেন ধ্যান জপে। স্বামীর 
নির্দেশ অনুযায়ী ইষ্টরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন পরমপ্রন্ কৃষ্ণকে | 
তাই গভীর রাত অবধি বিষ্ণুপ্রিয়া নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন ব নন তার 
ভজন সাধন। 

স্বামীর প্রতিটি কথা জবলস্ত অক্ষরে লেখ৷ হয়ে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়া 
অন্তরপটে । একদিন তিনি বলেছিলেন, “আমি যেমন কৃষ্ণের ভজন 
করছি, কষ্চরসে মজে আছি, তুমিও তেমন করো। কষ্ণসতার 
ভেতর দিয়েই ঘটবে অ।মাদের মিলন, আর সে মিলন হবে ছেদহীন. 
অন্তহীন ।” 

তাই নিতাকার কর্ম, কচ্ছ্রসাধন, ধ্যান জ.প বিষুণপ্রিয়। স্বামীর সেই 
বাণীকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন। চলেছেন কান্নাময় বিরহ-পথ দিয়ে 
চিরমিলনের কেন্দ্রবিন্দুটি লক্ষ্য ক'রে । 


৩৩ ভারতের সাধিকা 


প্রভু শ্ীচৈতন্যর নির্দেশ অনুস্ধায়ী প্রতি বদর গোঁড়ীয়া ভক্তেরা 
চাতুর্মাস্তের সময় নীলাচলে যান এবং তাকে দর্শন কারে তার প্রেমময় 
সান্নিধ্যে থেকে? অপার আনন্দে মগ্প হন। 

এই ভক্তদের মধ্যে যারা নবদ্বীপে আসেন, তার] প্রভুর শোক- 
সম্তপ্ত। মাতা ও জায়াকে নীলাচলের খু'টিনাটি সমস্ত কিছু সংবাদ প্রদান 
করেন। নানা কাহিনী শুনে উভয়ে যেন প্রাপ্ত হন নব জীবন। 
তাদের মুখে প্রভুর জীবনচর্ষা ও লীলাকথ। শ্রবণ ক'রেই শচী-ম! ও 
বিষুপ্রিয়াকে সন্ত্ট থাকতে হয় । 

চৈতন্-প্রভুর ভক্ত এবং আত্মীয়, চন্দ্রশেখর. আচার্ষ, তার একটি 
পদে শোকার্ত নবদীপ ও শচী-বিষুপ্রিয়ার এক করুণ চিত্র দিয়েছেন । 
নীলাচল প্রত্যাগত ভক্ত জগদানন্দের প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতেই এটি 


প্লকেছেন তিনি : 

ক্ষণেক হিয়া? চলিয়া উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ। 
প্রবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে, লোক সব নিরানন্দ ॥ 
না মেলে পসার, না করে আহার, কারো মুখে নাহি হাসি 
নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি, থাকলে বিরহে বসি ॥ 
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবেশ করিল যাই। 
আধমর! হেন, ভূমে অচেতন, পড়িয়া আছেন আই ॥ 
প্রভুর রমণী, সেই অনাথিনী প্রভুরে হইয়া হার] । 
পড়িয়া আছেন? মলিন বসন, মুদল নয়ানে ধারা ॥ 
দাসদাসী সব; আহে নীরব, দেখিয়া পথিক জন। 
পোধাইছে তারে কহ দেখি মোরে। কোথা হতে আগমন ॥ 
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন; নীলাচলপুর হৈতে । 
গৌরাঙ্গ সুন্দর পাঠাইল মোরে, তোমা সভারে দেখিতে । 
শুনিয়া বচন, সজল নয়ন, শচীরে কহুল গিয়। | 
আর একজন চলিল তখন, শ্রীবাস মন্দিরে ধায়্যা ॥ 
শুনিয়। শ্রীবাস মালিনী উল্লাস, বত নবদ্বীপবাসী। 

মরা হেন ছিল অমনি ধাইল। পরাণ পাইল আসি। 


বিষুপ্রিয়! 


৩৭ 


মালিনী আসিয়া, শচী বিষ্ুপ্রিয়া, উঠাইল যতন করি। 
তাহারে কহিল, পণ্ডিত আইল, পাঠাইল গৌরহরি ॥ 
শুনি শচী আই, সচকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে। 
কহে তার ঠাই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কত দূরে ॥ 
দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা, পণ্ডিত কীদিয়! কয়। 
সেই গোরামণি। যুগে যুগে জানি, তয়! প্রেমে বশ হয় ॥ 
হেন নীত রীত। গৌরাঙ্গ চরিত, সভাকারে শুনাইয়! । 
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে, সভাকারে সুখ দিয়া | 
চন্দ্রশেখর, পশুর সোসর, বিষয়-বিষেতে রত। 
গৌরাঙ্গ চরিত, পরম অমুত, তাহাতে না লয় চিত ॥ 
( পদকল্পতরু ) 


মাতা ও পত্বীকে কিন্তু চৈতন্তপ্রভ কোনো দিনই বিশ্বৃত 
হন নি। প্রতি বসর গৌড়ীয়। ভক্তেরা তার সঙ্গে নানা আনন্দরঙ্গ 
ক'রে গৃহে ফিরে আসতেন । এ সময়ে প্রভূ তাদের সঙ্গে জননী 
শচীদেবীর জন্য নান! প্রকারের প্রসাদ এবং বিষ্ুপ্রিয়ার জন্য একখানি 
বহুমূলা শাড়ি প্রেরণ করতেন। প্রভৃপত্বী বিষুপ্রিয়ার উদ্দেশে এই 
শাড়িটি প্রভৃকে দিতেন তার পরম ভক্ত, উড়িষ্যা-রাজ. প্রতাপরুত্র 
গজপতি। 

কোনোবার শ্রীবাস পণ্ডিত, কোনোবার বা অপর কারুর সঙ্গে 
প্রভুর এসব স্মারকচিহ্ন পৌছাতে৷ তার নবদীপের গৃহে । বলা 
বাহুলা, শচীদেবী আনন্দে অধীর হয়ে উঠতেন সন্্যাসী পুত্রের প্রেরিত 
এই সব বস্ত্র দেখে । 

আর বিষ্ণুপ্রিয়া? তার জন্য নির্দিষ্ট শাড়িটি সজল নয়নে, পরম 
ভক্তিভরে, তিনি গ্রহণ করতেন, সযত্বে রেখে দিতেন পেটিকায়। 
মাঝে মাঝে এই পবিত্র স্মারক বন্তটি যখন খুলে বার করতেন, 
ভাবতেন, স্বামী তার এখন বহুজনের প্রভু, বজনের সংভ্রাতা, 1কন্ত 
তবুও বিষুপ্রিয়ার সন্ত তার হৃদয়ের কোণে বিরাজ করছে অকৃত্রিম 


৩৮ ভারতের সাধিকা 


ভালবাসা । সেই ভালবাসার ম্মৃতিকে বার বার তিনি প্রোজ্জল ক'রে 
তুলছেন, এই বন্ুমূল্য বাখিক উপহারের মধ্য দিয়ে। 


স্বামীর কত পুরাতন কথ। বিষুপ্রিয়ার মনে ভিড় ক'রে আসতো, : 


উলে উঠতো! কত অমৃতময় স্মৃতি। তখন ভাবাবেশে হারিয়ে 
ফেলতেন তিনি বাহাজ্ঞান । 

বিষুপ্রিয়ার তীব্র বিরহ সাধনার কথা, বিরহ-অগ্নিময় পঞ্চতপার 
কথ।, অন্তর্ধামী প্রভু শ্রীচেতন্য জানতেন । আরো! জানতেন তার এই 
তপস্তার ক্রমিক সিদ্ধির কথা । কিন্তু সব জেনেও প্রতু বিষুপ্রিয়ার 
বহিরঙ্গ জীবনের চারধারে সতর্ক হস্তে তুলে দিয়েছিলেন কঠোর 
নিয়ন্ত্রণের অনড় প্রাচীর । 

এমনি প্রাচীর দিয়ে নিজের সন্যাস জীবনকেও ঝেষ্টন ক'রে 
নিয়েছিলেন প্রভূ । নারী সান্ধ্য বা নারী সম্ভাষণ থেকে নিজেকে 


দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি । বল! বাহুল্য, বিঞ্ুপ্রিয়৷ ও তার . 
নিজের সম্পকিত. এই নিয়ন্ত্রণের মূলে ছিল লোক-শিক্ষাদান। গোপী- 


প্রেম সাধনার পথে যার! আসবে, তারা সমস্ত কামনা-বাসনার বীজকে 
দগ্ধ কারে আসবে, এই ছিল তার আধ্যাত্মিক উপদেশের নির্যাস | 
আর সেই জন্তেই কঠোর নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে নিজেকে এবং নিজের ভক্ত 
শিষ্যদের বেঁধে নিয়েছিলেন তিনি । 

কৃষ্ণরসে সদা রসায়িত, কখনো! ব! মহাভাবে নিমজ্জিত থাকতেন 
্রীচৈতন্ত । তাই অনেক সময়ে ব্যবহারিক আচরণের দিকে' নীতি 
কঠোরতার দিকে, দৃষ্টি রাখ তার পক্ষে সম্ভব হতে! না। কিন্তু দেখা 
গিয়েছে, এ সময়ে কেউ তাকে সজাগ ও সচেতন ক'রে দিলে, সাগ্রহে 
তিনি তা মেনে নিতেন, নিজেকে করতেন সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রিত! 

নীলাচলে এক সময়ে প্রভুর কাছে আসা যাওয়া করতে থাকে 
একটি সুদর্শন ওড়িশী ব্রাহ্মণ লোক । বালকটি পিতৃহীন, বিধবা মায়ের 
তত্বাবধানে লালিত হচ্ছে। শুভ সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে। অতি 
শুন্ধসত্ব আধার । প্রডূর প্রতি এ বালক বড়ই আকৃষ্ট, অবসর পেলেই 
তার কাছে এসে বসে থাকে, দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরে যায়। 


স্টিল. 


বিফুপ্রিয়া ৩৯ 


প্রভূরও একটা বিশেষ ন্নেহ জেগেছে এই ছেলেটির ওপর । সে এলেই 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ হাসি গল্প চলে। 

ভক্ত দামোদর পণ্চিত লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছেন হুজনের এই মেলা- 
মেশ? কিন্ত মন তার এতে সায় দেয় নি। প্রায়ই ভাবেন, এ বিষয়ে 
তার মত প্রভুর কাছে অবশ্যই তিনি পেশ করবেন। এ তার এক 
পবিত্র কর্তব্য, কিন্তু তা আব হয়ে ওঠে নি। 

একদিন ছেলেটি চলে যেতেই পণ্ডিত প্রভুকে চেপে ধরলেন । 
বললেন, “প্রভু-প্রভূ বলে সারা দেশ ভক্তিপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। 
এবার তারা সেই প্রভুর গুণ যশ ভালোভাবেই গাইবে |” 

“মনে হচ্ছে, পণ্ডিত, তোমার মনে আমার সম্পর্কে একটা ক্ষোত 
জোগচ্ছে » প্রভু শাস্তম্বরে উত্তর দেন । 

“প্রভূ, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, স্বতন্ত্র পুরুষ । যে আচার আচরণ 
তুমি পছন্দ করো; তা অনায়াসেই করতে পারো । কে আর তাতে 
বাধা! দেবে? কিন্তু কু-লোকের কু-মস্তব্য তুমি কি ক'রে আটকাবে? 
আর আমরা তোমায় ধার! ভালবাসি__তা সইতে পারবো কেন? 

“পণ্ডিত, তুমি আমার পরম আপন জন, যা বলতে চাও পরিফার 
ক'রে বলো, নির্ভয়ে বলো ।” 

তুমি সর্বজ্ঞ, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ। আমি আর তোমন্ন কি বলবো? 
কিন্তু এটা তৃমি একবারও বিচার ক'রে দেখছে! না,__-এঁ বালকটি এক 
সুন্দরী তরুণী বিধবার পুত্র। বিধবাটি বত সংস্ভাবই হোক, তার 
দোষ _সে পরমা সুন্দরী যুবতী । তুমিও এক পরম সুন্দর যুবক । 
লোকে এ নিয়ে কানাঘৃযা করতে পারে । বলতে পারে; এঁ বালকের 
পেছনে রয়েছে তার সুন্দরী অল্পবয়ক্কা জননী- তীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
ক'রেই তৃমি তাকে এতো কাছে টানছো, আদর যড় করছো । এ 
ধরনের কানাঘুষা আর নোংরা! স্লোচনার অবসর কেন তুমি 
সাধারণ মানুষকে দেবে ?” 

প্রভূ কিন্তু একথ! শুনে খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন, “দামোদর, 
আজ বুঝলাম, তুমি সত্যই আমার অন্তরঙ্গ বান্ধব । কোনো! দিক দিয়ে 


৪০ ভারতের সাধিক! 


আমার বিরুদ্ধে ক্ষীণতম গুঞ্জন ওঠে, তা তুমি সহা করতে রাজী নও। 
আমায় সতর্ক ক'রে দিয়ে তুমি ঠিকই করেছো । আমার অশেষ 
কল্যাণ সাধন করেছে |; 
বালকটির সহিত প্রভু তার ঘনিষ্ঠত। এবার কমিয়ে দেন আর ০সও 

তার সমবয়স্ক খেলার সঙ্গীদের আকর্ষণে দূরে চলে যায়। 

কিছুকাল পৰে প্রভু একদিন দামোদর পাঁণুতকে নিভূতে ডেকে 
নিলেন, বললেন, “পণ্ডিত, আমি চাই, তুম নবদ্বীপে গিয়ে স্থায়ীভাবে 
বাস করে।। আমার মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুলে দিচ্ছি আমি 
তোমার ওপর |” 

প্রভূ দামোদর পণ্ডিতের প্রাণস্বরূপ ! তার পুণ্যময় সঙ্গ হড়ে 
যেতে হবে? এ যে পণ্ডিতের শিরে এক বজ্রাঘাত ! “চাখ হুটি তার 
অশ্রু সজল হয়ে ওঠে । 

জোড়হস্তে দামোদর নিজের বক্তবা বলতে যাবেন, তার আগেই 
প্রভু বললেন, “পণ্ডিত, আমার মায়ের, আমার গৃহের, রক্ষকরূপে 
থাকবে তুমি। আমি জানি, এ কাজের ভার আম যোগ্য লোকের 
ওপরই দিচ্ছি। অন্য পরের কথা, আমায় শাসন করার মতো! শক্তি 
তুমি ধারণ করো ।" তাই তো একাজে তোমায় আম নিয়োজিত 
করছি।” 

বল! বাহুল্য, জননীর নাম ক'রে বললেও তরুণী ভাষা 1বষুঃপ্রিয়ার 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং তান আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের কথাটিই ছিল 
শ্রীচৈতন্যের আসল উদ্দেশ্য । তিনি জানতেন, নবদ্ীপে তার গৃহে সতত 
হাজির রয়েছেন ভক্ত বংশীবদন আর তার চিরবিশ্বস্ত বাঁয়ান্‌ গৃহ ভৃত্য 
ঈশান। তাছাড়া, শ্রীবাস প্রভৃতি স্থানীয় বৈষ্ণব ভক্তের! নদাই জননী 
শচীদেবীর আদেশ পালনে বত্ববান। প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন 
দিতেও তার] উৎন্ক। দেখাশুন। করার লোকের €কানো অভাব 
সেখানে নেই, অভাব -রয়েছে এমন 'একজন কঠোর ন্যায়-নীতিনিষ্ঠ 
তত্বাবধায়কের যার ভ্রনঙ্গীতে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে, দংযত কারে 
রাখবে তাদের আচার আচরণ । 


বিষ্তপ্রিয়। ৪১ 


দামোদর পণ্ডিত ছাড়া এমন ব্যক্তি আর কে আছে? তাই প্রভু 
তার ওপরই সেদিন ন্তাস্ত করলেন নবদ্বীপের গৃহের সমস্ত কিছু 
সামাজিক দায়িতের ভার । 

প্রাণপুত্তলী নিমাইর বিচ্েদ-বেদন1 কিন্তু জননী শচীদেবী আর 
বেশী দিন সন্য করতে পারেন নি। অল্পদিনের মধোই রোগে শোকে 
জর্জরিতা! হয়ে শয্যা গ্রহণ করেন তিনি। তারপর একদিন বিষুঃপ্রিয়া 
আর নবদ্বীপের শত শত চেতন্য-ভক্তদের :শাকসাগরে ভাদিয়ে তাগ 
করেন মরদেহ । |বঞুপ্রয়ার সংসার-জাবনের শেষ গ্রন্থিটি এভাবে 
সেদিন [ছন্ন হয়ে যায়। 


নীরবে, নিভৃতে, নিঃসঙ্গভাবে এবার শুরু হয় তাপলী বিষুঃপ্রয়ার 
জীবন-সাধন! । শচীমাতার জীবিতাবস্থায় প্রভুর গৃহের বাইরের 
দ্বার খুলে রাখ! হতো, কারণ ভক্তের গুভু-জননীকে প্রণাম নিবেদন 
করতে আর তার খোজথবর নিতে আসতেন । তার তিরোধানের 
পর নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ওপর (বষ্ুপ্রয়৷ টেনে দিলেন এক কুষ্ণ 
যবনিকা। 

শুধু খিড়কির ছুয়ারটি রইল খোলা । এই ছুয়; দিয়ে পূব 
অভ্যাসমতো! শেষ রাত্রে একবার তিনি বহির্গত হতেন পুণ্যতোয়া 
গঙ্গায় অবগাহন করতে । সঙ্গে থাকতো বৃদ্ধ ভূতা ঈশান এবং ভক্ত- 
প্রবর বংশীবদন । ক্রান-তর্পণ শেষে ঠাকুর-ঘবে গিয়ে তিনি বসতেন 
প্রভুর কান্ঠ পাছুকার সম্মুখে । প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করতেন 
ভজন পূজনে ও মানস-লীল! দর্শনে । 

এবার আপন আহারের ওপর বিজু প্রয়৷ নিয়ে এলেন কঠোরতম 
নিয়ন্ত্রণ । ভজন “জন ও ধ্যানের শেষে প্রতিদিন তিনি নাম জপে 
বসতেন। তার তিতিক্ষাময় জীবনের একটি বিশেষ নিয়ম ছিল। 
প্রতি সহত্র বার নাম জপ ক'রে এক একটি তগ্ুলকণ৷ পাশে সরিয়ে 
রাখতেন। এভাবে দিনশেষে ছু'মুষ্টি তুল সঞ্চিত হতো৷। তারপর 


৪২ ভারতের, সাধিক! 


শাকপাতা সহ তা সিন্ধ কারে প্রস্তুত করতেন নিতাকার আহার্য। 
দিনের পর দিন এভাবে চলতো তার জীবনধারণ । 

স্বেহশীলা অভিভাবিকা' শচীমাতা এখন আর নেই, তাই চরম 
ত্যাগ বৈরাগা ও কৃষ্ছসাধনের পথে রইলো! না কোনো অন্তরায়। এই 
ত্যাগ-বৈরাগ্যময় জীবনের সমিধে সাধিকা! বিষুপ্রিয়া জ্বালিয়ে দিলেন 
দয়িত-বিরহের অগ্নি। আর এই আগ্নিবলয়ের ভেতর জ্যোতির্ময় মৃতিতে 
দিনের পর দিন আবির্ভূত হতে থাকলেন তার স্বামী, ইষ্ট, তার 
পরমপ্রতৃ । 

প্রভূ শ্রীচৈতন্ত ছিলেন প্রেমধর্মের মূর্ত বিগ্রহ, আর বিষুপ্রিয়া 
ছিলেন তারই স্বরূপশক্তি । তাই ব্যবহারিক জীবনে যে ব্যবধান ও 
যে দূরত্বই দেখা দিক না কেন, চৈতন্ত-বিষুপ্রিয়ার যুগনদ্ধ আত্মিক 
জীবনে ছিল না কোনে৷ সতাকার বিচ্ছেদ বা অস্তরাল। 

ইস্ট-বিরহের একটা মাধূর্ষময় পরম তত্বের সন্ধান আমরা পাই 
বৈষ্ণব সাধকের রসোজ্জল ভাব-সাধনায়। বিরহকে তারা বলেছেন; 
বিশেষরূপে রহা-_মাত্বিক প্রেম ও আত্মিক মিলনের এ এক অপরূপ 
রসঘন অস্তিত্ব |. এ অস্তিত্ব সৎ, চিরস্তন এবং চৈতন্যময় । 

বিরহ-সাধনার প্রসঙ্গে আরো! একটা অসামান্য তত্ব আমরা লাভ 
করি প্রাচীন রস সাধক কবির পরম রম্য কাব্যপদ থেকে 


সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো 
.ন সঙ্গমস্তস্ | 
সঙ্গে সৈব তথৈক! ত্রিভূবনমপি 
তন্ময়ং বিরহে । 
( পদ্যাবলী ) 


১ আর্য ছন্দে রচিত এই অনুপম কবিতাটি নবম শতকের সাধক কৰি 
আননাবর্ধন আচার্ধের রচিত। তীর ধ্স্তালোক-এ এটি পাওয়া যায়। কোনে 
কোনে। গবেষকের মতে, এ কবিত। প্রাচীন রস-সন্জদায়ের রচিত, আনন্গবর্ধন 
হচ্ছেন এর সংকলিত) । 


--ওগো? মিলন আর বিরহের ভেতর বিরহকেই তে! করি আমি বরণ। 
কারণ, মিলনে পাই আমার প্রাণপ্রিয়কে 'এক"রূপে। আর বিরহে থে 
দেখি তাকে সার! ভ্রিভূবনময় ! 

বিরহের এই নিগৃঢ তত্ব রূপায়িত হয়েছিল বিষুপ্রিয়ার মধ্যে । 
স্বামীরূপে যে বিশ্বস্তর মিশ্র ছিলেন একান্তভাবে তার নিজস্ব পরম ধন; 
বিরহের তপস্যাময় জীবনে, সেই তিনিই আবিভভূত হয়েছিলেন তার 
কাছে সর্যময়রূপে, সর্বস্বরপে। তাইতো সাধনজীবনে পরম পাওয়া 
পেয়ে, পরম প্রতুকে পেয়ে, ধন্ত হয়েছিলেন মহাবৈষ্ণবী বিষুপ্রিয়া হয়ে- 
ছিলেন আপ্তকাম। ৷ 

কিশোরী জীবনে প্রাণপ্রিয় স্বামী, তার ইঞ্টদেব, প্রেমভক্তির 
্রসে।জ্জল দীপশিখাটি প্রজ্কালিত করেছিলেন ৷ পঁচাশী বৎসরের অস্তে 
সেই শিখাটি উধ্বায়িত হয়ে ওঠে, মিশে যায় পরমতমের € 
সত্তায়, মরলীলায় ছেদ পড়ে যায় চিরতরে । 


'ভৈত্নবী যোগেশ্বনী 


উষার আলে! ছড়িয়ে পড়েছে গঙ্গার মুছু তরঙ্গমালায়, আকাশের 
গায়ে আর দক্ষিণেশ্বরের মন্দির শিখরে । ভবতারিণীর প্রভাতী পুজা 
শুরু হতে আর বেশী দেরি নেই। 

মন্দিরের তরুণ পূজারী গদাধর তার প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, সাজি 
হস্তে চলে এসেছেন গঙ্গার ধার ঘে'ষা পোস্তার বাগানটি । আপন মনে 
গুন্গুন্‌ ক'রে গাইছেন রামপ্রসাদী গান, আর সেই সঙ্গে চলছে পুষ্প 
চয়ন। মায়ের গলায় আনন্দভরে পরিয়ে দেবেন স্বহস্কে গাথা মনোহর 
মালার গুচ্ছ, চরণে দেবেন পুম্পাঞ্জলি। 

হঠাৎ গদাধরের দৃষ্টি পড়ে বকুলতলার ঘাটের দিকে । ওপার থেকে 
আসা একটি নৌক। ভিড়ছে সেখানে, আর তার ওপর দাড়িয়ে আছেন 
কাষায়-পরা, এলোকেশী এক পরমাসুন্দরী ভৈরবী । এক হাতে ত্রিশূল, 
আর এক হাতে গেরুয়। রংএর ঝুলি। 

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন গদাধর এই ভৈরবীর দিকে । এ 
মুখচ্ছবি, মস্তকের অবিন্যন্ত কেশরাশি, উজ্জ্বল আয়ত নয়ন__এ সবই 
যে তার চেনা । কালীমন্দিরে ধ্যান করার সময় দেখেছেন । জগজ্জননী 
ইঞ্জিতে জানিয়েছেন তাকে এই মহীয়সী তন্ত্রসিদ্ধ! সাধিকার আগমনের 
কথা। 

ফুলের সাজি হস্তে দ্রুতপদে নিজের কক্ষে চলে আসনে গদাধর। 
ভাগনেকে ডেকে বলেন, “ওরে হ্ৃহু। তুই এক্ষুনি ছুটে বকুলতলার ঘাটে 
যাদিকিনি। দেখবি, এক পরুমামুন্দরী ভৈরবী সি'ড়িতে দাড়িয়ে 
আছেন। তাকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে আয় |” 

বিস্ময়ের সীম! নেই হাদয়ের। মাতুলের সে সহকমী, সেবক ও 
সদ! পার্খচর । এতদিন ধরে দেখে আসছে, ত্যাগ তিঁতক্ষা, ত্রহ্মচষ ও 
ভক্তিপথের সাধনায় তার কি অটুট নিষ্ঠী। মেয়েদের ধার কাছ দিয়ে 
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কখনো! তো তাকে ঘে'যতেই দেখা যায় না।-_হঠাৎ এ সন্ন্যাসিনীর 
সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি আজ এত ব্যস্ত কেন? তায় আবার 
নিজেই বলছেন; এ সন্ন্যাসিনী পরম সুন্দরী ! 

“কোনকালে জানাশুনে। (নই, আমি ডাকৃলেই সে আমার সঙ্গে 
এখানে আসবে কেন 1 আপত্তির স্থুরে হৃদয় বলে ওঠে। 

“ওরে তুই গিয়ে শুধু বল আমি হেথায় তাকে ডাকৃছি। দেখবি 
ঠিক চলে আসবে । যা-_যা আর দেরি করিসনে । ওকে দিয়ে আমার 
বড় দরকার ।” 

হৃদয় জানেন, সাধনার উচ্চস্তরে অবস্থিত মাতুল কিছুটা ক্ষেপাটে 
ও একরোথা। একবার যা! সংকল্প করবেন তা থেকে তাকে সরিয়ে 
আন! শক্ত । তার সঙ্গে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। 

ধীর পদে হাদয় চলে যান গঙ্গার তীরে | দেখেন, বাধানে। ঘাটের 
ওপর বসে ভৈরবী তার তল্লিতল্লা গুছিয়ে নিচ্ছেন । 

“আমার মাম! এ মন্দিরের পূজারী ঠাকুর । মা ভবতারিণীর এক 
বড় ভক্ত। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হয়েছেন ।” 
নিবেদন করেন হুদয় | 

কিছুমাত্র দ্বিধ! বা সংকোচন না দেখিয়ে ভৈরবী উত্তর দেন, “তৰে 
চলো বাবা, তার সাথে দেখা করি |গয়ে।” সঙ্গে এঙ্ে ত্রিশূল আর 
ঝুলি নিয়ে এগিয়ে চলেন । 

অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে, পথ দেখিয়ে চলেন হৃদয়, 
ভাবনা তার খেই হারিয়ে যায় । 

ঠাকুরের ঘরে ঢুকে তার দর্শন পাওয়া মাত্র ভৈরবী বিন্ময়ে আনন্দে 
একেবারে অভিভূত। ছুই নয়নে ঝরতে থাকে পুলকাশ্রু। ভাব- 
গদ্গদ কণ্ঠে বলেন, “বাবা? তুমি এখানে বসে রয়েছো। তুমি গঙ্গা- 
তীরে আছে৷ জেনে, আমি যে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।” 

“আমার কথ! কি ক'রে জানতে পারলে, মা?” উদ্গ্রাব হয়ে 
প্রশ্ন করেন ঠাকুর । 

“মা জগদস্ব! কুপা ক'রে জানিয়েছিলেন, তোমাদের তিন জন 
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সাধকের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে, আর সাহায্য করতে হবে। 
ছু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে পূধবঙ্গে। আজ গঙ্গাতীরে এখানে এসে 
তোমাকেও পেলাম 1” 

“জগদন্বার নির্দেশে যদি এসেছো মা্টতাহলে এখানে স্থির -হয়ে 
বাসো। আমার সব কথা শোন ।”? একথা বলে, সন্নল বালক যেমন 
তার মায়ের কাছে বসে পরমানন্দে মনের কথা খুলে বলে, তেমনি 
ঠাকুর রামকৃষ্ণও বিবৃত করতে থাকেন তার সাধন ভজনের কথা? নান। 
দৈহিক মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং সমস্যার কথা । 

অপার ধৈর্য ও উৎসাহ নিয়ে ভৈরবী তার বক্তব্য শোনেন। 
কখনো উৎসাহে তার আয়ত নয়নছুটি উদীপ্ত হয়ে ওঠে, আবার কখনে। 
করুণায় হয় অশ্রসজল । 

শুদ্ধাভক্তির সাধনপথে যে চরম কৃচ্ছুসাধন করছেন, রাগানুগা 
ভক্তিসাধনায় শ্যামা মায়ের সঙ্গে যে আচার আচরুণ করেছেন, 
জগজ্জননীর দিব্যদর্শন যে ভাবে ঘটেছে, সব বললেন ঠাকুর । আরো 
বললেন; -কয়েক বৎসর আগেকার দিব্যোম্মাদ অবস্থার কথা । তখন 
অনেকে ভেবেছিলো, তার বুঝি ব৷ বায়ুরোগ হয়েছে । সে অবস্থার 
পরিবর্তনের পর দিব্যদর্শন বা দিব্য অনুভূতিও এসেছে কত বিচিত্র 
রূপে রসে। সম্প্রতি আবার এসে গিয়েছে এক অদ্ভুত দিব্যভাবের 
জোয়ার | কেউ বলছে এ উন্মাদ রোগ, কেউ বলছে যোগজ বিকার । 
গঙ্গাপ্রসাদ মস্ত বড় কবরেজ। তার ওষুধও তে। কত খাওয়! হলো । 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। 

প্রাণ খুলে নিজের অবস্থার সব বিবরণ দেবার পর ঠাকুর সরল 
বালকের মতে! তার এই ভৈরবী মাকে জিজ্ঞেস করেন বার বার, 
“হাগো। আমার এলব কি হয় বলতে]? আমি কি পাগল হলুম ? মা 
জগদস্বাকে ডেকে ডেকে, শেষটায় আমার এই কঠিন র্যাধি হলো! ? 

ভৈরবীর মনপ্রাণ ভরে উঠেছে ঠাকুরের সব কথ। শুনে । আশ্বাস- 
ভরা কে তিনি বলতে থাকেন, “তোমায় কে পাগল বলে, বাবা ? 
মহাভাবের উদয় হয়েছে তোমার দেহে মনে । সাত্বিক প্রেমবিকার ! 


ভৈরবী যোগেশ্বরী ৪৭ 


-__এ পরম এই্বর্ষের মূল্য সাধারণ মানুষ বা সাধারণ সাধকেরা নিরূপণ 
করবে কি করে? আমি তোমায় সত্যি বলছি, এ ব্কমটি হয়েছিল: 
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা রাধারানীর, হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রাচৈতন্যের | 
ভক্তিশান্ত্রে এই সবের বিবরণ রয়েছে । আমার এই ঝুলির ভেতরে 
শাস্ত্রের নান! পু'থি আছে। তা! থেকে তোমায় আমি পড়ে শোনাবো, 
বুঝিয়ে দেবো । জীবনে সত্যিকার ঈশ্বরীয় প্রেমের চল নামলে যে 'এ 
অবস্থাই হয় !” 

কক্ষের এই অদূরে বসে, ছু'জনের এ অস্তরঙ্গতা, এ অকপট প্রাণ 
খোল! আলাপ-আলোচন। হৃদয় মনোযোগ দিয়ে শোনে ৷ বিস্ময়ে 
ভরে ওগে তার মন। তার প্রিয় মাতুল কি তবে এতটা এগিয়ে 
গিয়েছে স।7 ভজনে ? সত্যিই কি তাই? 

কথায় কথায় বেল! হয়ে গিয়েছে । সান সেরে মন্দিরে গিয়ে দেবী 
দর্শন ক'রে এলেন ভৈরবী । মা ভবতারিণীর প্রসাদী ফলমূল মাখন 
মিছরি আনালেন ঠাকুর। ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছেন, ভৈরবী তার 
প্রতি মাতৃভাবে ভাবিতা, মায়ের প্রসাদ ঠাকুর আগে না খেলে তিনি 
খাবেন না। তাই নিজে আগে প্রসাদ নিয়ে, তাকে খাওয়ালেন। 


ভৈরবীর কণ্ঠদেশে একখণ্ড গৈরিক বস্ত্রে ঝুলানো ₹%.্লছেন তার 
ইষ্টদেব রদ্দুবীর নারায়ণ-শিল! | এবারে নারায়ণের সেবার জন্য ভোগ 
রন্ধন করতে হবে ভৈরবীকে | খাজাঞ্চিকে বলে মন্দির-ভাগ্তার থেকে 
আটা-চাল ঘি দিয়ে দেওয়। হয়। এবার হষ্টচিত্তে পঞ্চবটীতলে বসে 
তিনি রত হন রন্ধনকর্মে | 

ভোগ প্রস্তুত কর। হলে নারায়ণ-শিলার সম্মুথে তা নিবেদন ক'রে 
ভৈরবী ইষ্ট পূজায় নিবিষ্ট হন । নয়ন নিমীলিত ক'ৰে নিমজ্জিত হয়ে 
পড়েন গভীর ধ্যান তন্ময়তায় । ছুই নয়নে দরদর ধারে বইতে থাকে 
প্রেমাশ্রুর ধারা, ক্রমে বাহাজ্ঞান হয় তিরোহিত। 

ঠাকুর এ সময়ে রয়েছেন তার নিজের কক্ষে। হঠাৎ তিনি এক 
অনিবার্য আকর্ষণ বোধ করেন পঞ্চবটা তলায় উপস্থিত হবার জন্ত। 
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তৎক্ষণাৎ ক্রতপদে ছুটে যান সেখানে । দিব্যভাবের এক বিপুল বন্তায় 
তিনি প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন । বাহজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত । 

তারপর ঘটে এক অত্যাশ্চ্য ও অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ভেতর থেকে 
কোন্‌ এক দিব্যশক্তি তাকে ভৈরবীর নিবেদিত ভোগান্ন পাত্রের কাছে 
ঠেলে নিয়ে বসিয়ে দেয়। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অবলীলায় তিনি ভোজন 
করতে থাকেন এ পাত্র থেকে। 

কিছুকাল পরে নয়ন উন্মীলন ক'রে ভৈরবী দেখতে পান এই দৃশ্য । 
দিব্য আনন্দের আবেশে দেহ তার তখন কণ্টকিত, কপোল বেয়ে ঝরে 
পড়ছে পুলকাশ্রু | এ কী অদ্ভুত রহস্ত ? ঠিক এমনি ভাবে, এমনি 
ভঙ্গীতে বসে ইষ্টদেৰ তার নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করছেন, এ যে তিনি 
এতক্ষণ ধ্যাননেত্রে দর্শন করছিলেন ! 

ঠাকুরের বাহজ্ঞান ততক্ষণে ফিরে এসেছে । নিজের কৃতকর্মের 
জন্য অন্ুশোচনার অস্ত নেই । 

সলজ্জ ভীত কণ্টে বলতে থাকেন, “কে জানে বাপু, কেন হঠাৎ 
বেসামাল হয়ে এসব আমি কা'রে বসি ।” 

দিব্য আনন্দের আভা ফুটে ওঠে ভৈরবীর আননে। নয়ন ছুটি 
হর্ষোজ্জবল। জননীর মতো স্সেহপূর্ণ স্বরে আশ্বাস দেন, “বেশ করেছো 
বাব । আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি. এ কাজ তুমি করে! নি। 
করেছেন তিনি যিনি তোমার ভিতর জাগ্রত হয়ে উঠেছেন। কে এ 
ভোগান্ন গ্রহণ করেছেন, কেন করেছেন? তা কিন্ত আমার উপলব্ধিতে 
এসে গিয়েছে ।” | 

ঠাকুর তখন 'আমতা আমতা করছেন; “তাই তো বাপু; বেহব,ল 
হয়ে কি কাজ ক'রে বসলুম ।” 

“বাবা, আধার বলছি, তুমি ঠিকই করেছে৷! আরে বলি, আমি 
বুঝতে পেরেছি, আগের মতো! আনুষ্ঠানিক ইষ্টপুজা ও ভোগান্ন 
নিবেদনে আর আমার প্রয়োজন নেই। আমার পুজা এতদিনে 
সার্থক হয়েছে ।” 

ইষ্টদেব রঘুবীরজী দক্ষিণেশ্বরের এই কালীপুজারী সাধকের দেহে 


ভৈরবী যোগেশ্বরী ৪৯ 


মনে আত্মায় জাগ্রত হয়ে উঠেছেন-_এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে উঠলো! 
ভৈরবীর অন্তরে | ভাবাবেগের প্রাবল্যে ঠাকুরের ভোজন-অবশিষ্ট 
শ্রন্ধাভকে তিনি গ্রহণ করলেন সেদিন। তারপর দিব্য আনন্দে 
আপ্লুত হয়ে, অশ্রু-ছলছল নয়নে, দীর্ঘদিনের আরাধিত ও সেবিত 
পবিত্র শিলাথগ্কে গঙ্গাগর্ভে দিলেন বিসর্জন । 

এখন থেকে ঠাকুরকে অপত্যরূপী ইষ্টরূপে দেখতে শুরু করেন 
ভৈরবী । ঠাকুরকে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে, তার অধ্যাত্বজীবনকে পূর্ণরূপে 
বিকশিত ক'রে তুলতে, তিনি ব্রতী হয়ে পড়েন । 

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের অখ্যাত পূজারী, চবিবশ বৎসরের তরুণ 
সাধক, ঠাকুর গদাধরের ভবিষ্যৎ সার্থক মৃর্তিটিকে নিজের মানসপটে 
সে।দন গ্রভ্যক্ষ করেছিলেন এই ঈশ্বর-প্রেরিতা৷ ভৈরবী । জননীর 
মমত্ববর্মে ঘিরে রেখেছিলেন তাকে । নিজ সাধনজীবনের অনুভূতি 
ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার দিব্য 
জীবনের পথে । বিশেষ ক'রে তন্ত্র সাধন! ও তন্ত্ক্রিয়ার দৃঢ় ভূমিতে 
তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 

দৃপ্ত কণ্ঠে সর্বপ্রথমে সর্বসমক্ষে ভৈরবী ঘোষণা করেছিলেন তার 
অধ্যাত্ম-তনয়ের পরম সম্ভাবনা । তার ফলেই ত্বরান্বিত হয়েছিল 
যুগাচার্য মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অভ্যুদয় | 

দেবী জগদস্বার নির্দেশে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-গাঙ্গণে ভৈরবী হঠাৎ 
একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন কৃপা ও দাক্ষিণোর পূর্ণকুস্ত হস্তেঃ কল্যাণী 
মাতৃকারপে অপার নিষ্ঠায় রক্ষা করেছিলেন রামকৃষ্ণকে | দিয়েছিলেন 
অভয়মন্ত্র আর সঞ্জীবনী শক্তি । তারপর প্রায় ছয় বৎসরের ব্যবধানে 
দৈবী ইঙ্গিতে নিজেকে তিনি অপন্যত ক'রে নেন, অস্তছিত হুন 
রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম যতদিন মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রোজ্জবল 
হয়ে থাকবে, ততদিনই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এশী কৃপায় লব্ধ তার 
তরুণ বয়সের এই অধ্যাত্ব'জননী মহাসাধিকা ভৈরবীর নাম। 


তা. লাধিকা! (২)-৪ 


৫ ভারতেন্র লাধিক৷ 


উত্তরবঙ্গে বশোহরের এক সন্তাস্ত, তন্ত্রসিন্ধ। ব্রাহ্মণ বংশের কন্তা 
ভৈন্নবী যোগেশ্বরী। আনুমানিক ১৮২২ খ্রষ্টাবে তিনি তৃমিষ্ঠ হন । 
জদ্মান্তয়ের শুভ সংস্কার ও ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রবণতা বাল্যকালেই 
ভার জীবনে জেগে উঠতে দেখা যায়। তরুণ বয়সে মুমুক্ষার তীব্রতা 
বুদ্ধি পায়, ঘর-সংসারের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বার হয়ে পড়েন 
সদ্গুরুর সন্ধানে । নান! তীর্থ ও সিদ্ধপীঠ এ সময়ে তিনি পরিব্রাজন 
কনে বেড়ান। 

তখনকার দিনে, তীর্থে জনপদে, পথে প্রান্তরে বিপদ ছিল পদে 
পদদে। সে সময়ে রূপলাবণ্যময়ী এই তরুণী সাধিকার পক্ষে আত্মরক্ষা 
ক'রে পথ চল! ছিল অতি কঠিন ব্যাপার । ইষ্টদেবের কৃপায় এবং 
নিজের সাহস ও শক্তির বলে নান! বিপদ হতে তিনি মুক্ত হন, উত্তীর্ণ 
হন বনুতর কঠোর পরীক্ষায় । 

উত্তরকালে কাশীধামে এসে এই তরুণী সাধিক! কিছুকাল বাস 
করতে থাকেন। এখানেই এক দিদ্ধ কৌল দাধকের কাছে অন্্দীক্ষা 
গ্রহণ করেন, গুরু-কৃপায় হন পূর্ণীভিষিক্তা ভৈরবী । 

তন্ত্রশাস্ত্রে ও তন্্রতত্বে পারদশিনী হয়েছিলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী | 
তন্ত্রের নিগৃঢ় ক্রিয়াসমূহও ছিল তার অধিগত। কিন্তু এতে তার মন 
ভরে ওঠে নি। তাই রাগাত্মিকা বৈষণবীয় সাধনার পথেও তিনি 
অগ্রসর হুন। মধুর রসের তত্ব ও ভাবসাধনায় হয়ে ওঠেন পারঙ্ষম । 
তারপর গুরুর আদেশ নিয়ে। ইষ্টদেব রঘুবীর-শিলাকে কণ্ঠে ঝুলিয়ে 
শুরু করেন দীর্ঘ দিনের তীর্থ পরিক্রম। | 

সাধনপথের এই মধুকর বৃত্তি এবং উচ্চতর অনুভূতি ভৈরবী 
যোগেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক সংস্কারমুক্ত, উদারবুদ্ধি, চৈতত্যময় 
সিদ্ধির স্তরে ৷ ''তাই বুঝি ঠাকুর রামকষ্চের তন্ত্রসাধনার গুরুরূপে 
চিহ্নিত হয়েছিলেন ডিনি, প্রত্যাদেশ পেয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন 
দক্ষিণেশ্বরের দেবীমন্দিরে । 

যোগেশ্বক্ী দেবীর পিতামাতার পরিচয় কারুর জানা নেই। 
বিবাহ করেছিলেন কিনা) সধবা! বা! বিধবা কোন্‌ অবস্থায় মুক্তির 


ভৈরবী যোগেশ্বকী €১ 


আকাক্্ষায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, 'এসব কোনো তথ্যই আজ আর 
সহজলভ্য নয়। গুরুরূপে তিনি বরণ করেছিলেন কোন মহাপুরুষকে। 
গুরুপ্রদত্ত সাধনার ক্রম ধাপে ধাপে কিভাবে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 
সে ইতিহাসও চাপ! পড়ে রয়েছে বিস্মৃতির অতল গর্ভে । 

পূর্বাশ্রমের সকল পরিচর নিঃশেষে মুছে দিয়েছিলেন এই সব- 
তাগিনী সন্নাসিনী। দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে, প্রিয় শিষ্য গদাধরের শিক্ষা- 
গুরুরূপে দীর্ঘ দিন তিনি অবস্থান করেন। জননীর স্নেহ ও দাক্ষিণোর 
মধা দিয়ে করেন তার অধ্যাত্মজীবনের লালন ও বিবর্ধন। যুগাচার্য 
রামু্ণ-রূপে ত্বরাহ্থিত করেন তার অভ্যুদয় । কিন্তু পুত্রপ্রতিম এই 
পরমপ্রিয় শিষ্যের কাছে পূর্জীবনের ন্মৃতিচারণ যোগেশ্বরী দেবী 
করেছেন, এ কথা! শোনা যায় নি। 

ঠাকুর রামকুষ্কেও এই হঠাৎ-পাওয়া শিক্ষাগুরুর পূর্বাশ্রম 
সম্পর্কে কোনোদিন অযথা কৌতৃহলী হতে দেখা যায় নি। কেনারাম 
ভট্টাচাষের কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ শাক্তী দীক্ষা নিয়েছিলেন পূজকরূপে 
তার নিজের দেহশুদ্ধি এবং শ্যামাপুজার শাস্ত্র অনুযায়ী যোগাত। 
অর্জনের জন্ঠ । তার এই প্রথম দীক্ষা গ্রহণের মধ্যে এর চাইতে বড় 
তাৎপর্য কিছুই ছিল না। তরুণ সাধক ঠাকুর রামকুঞ্ মা-জগদশ্বার 
সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তার জন্মাস্তরের শুভ স.'কারের বলে, 
তার অসামান্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও একাস্তিকী শ্রদ্ধাভক্তিব বলে। ইষ্ট 
দেবীর দর্শন লাভে কৃতার্থও হয়েছিলেন তিনি: 

কিন্তু মুমুক্ষার আতি টার তখনো শান্ত হয় নি। নিবিকল্প সমাধির 
জন্য, পরাশক্তি মহামায়ার পর্ণ তর উপলব্ধির জন্যঃ পরব্রন্মের পরম 
'আম্বাদ লাভের জন্তা, তিনি অধীর উন্মুস্ত হয়ে উঠেছেন । এজন্য শুধু 
তার আত্মকৃপা অর্থাৎ নিজন্ব ত্যাগ বৈরাগ্য ও ধানমননই,যথেই নয়। 
চাই শাস্সন্মত সাধন স্তরসমূহের অতিক্রমণ। 

মহাশাক্ততে 'মা? বলে ডেকেছেন ঠাকুর, তাই প্রথম দিকে শক্তি 
সাধনা বা তন্ত্রোক্ত সাদন-বিধির ভ্রমগুলো জানতে এবং প্রতাক্ষ- 
ভাবে তার অনুষ্ঠান করতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। দো 
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ঘভবতারিণী তার প্রিয় পুত্রের এ ব্যাকুলতায় চঞ্চল না হয়ে পারেন - 
নি। এর ফলেই সেদিন সম্ভাবিত হয়েছিল ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর 
কল্যাণকর আবির্ভাব। এবং অচিরে অদূর ভবিষ্যতের মহাসাধক 
রামকৃষ্ণকে করেছিলেন তিনি আবিষ্কার ।১ 
দৈব প্রেরিত এবং মাতৃসমা এই তন্ত্ররু। ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
মনোমূকুরে উভয়ের সাক্ষাতের পূর্বাহে এই গুরুর যে ছায়াপাত 
ঘুটেছিল তার তথ্য পাই আমরা রামকৃষ্ণ-পুঁথিতে । ঠাকুরের আদি- 
যুগের ভক্তশিষ্য অক্ষয়কুমার সেন ঠাকুরের সঙ্গ করেছিলেন, তার মুখ 
থেকে ভৈন্বীর বর্ণন। শুনেছিলেন। তিনি লিখেছেন : 
গুলকে পুণিত তনু গদ্গদ স্বরে । 
মা বলিয়া প্রভৃদেব সন্বোধিলা তারে ॥ 
এ নহে সামান্া নারী বহু গুণাকর | 
যেমন উপরে বাহ্য তেমতি ভিতর ॥ 
শ্রীহরি চরণে আশে ত্যাগী সন্্যাসিনী। 
সাধন ভজন কত করেছেন তিনি ॥ 
' দেবভাষা বিশারদ বিশেষ প্রকারে । 
িঃ শাস্ত্রের বাক্য ভাল ব্যাখ্যা করে ॥ 


লিখিতে নানী কথা কি আছে শকতি। 
প্রভু বলিতেন চারিবেদ মৃতিমতী ॥ 
তন্ত্রগীতা-পুরাণাদি ভক্তি-গ্রন্থ যত। 
অক্ষরে অক্ষরে তার সব কণ্ঠস্থিত ॥ 
ব্রাহ্মণী* তাহার আখ্যা! হেল এইখানে । 
সেহেতু ব্রাহ্মণী বলি সকলেই জানে ॥ 


১ অনেকের মতে, ঠরবী যোগেশ্বরী দেবীই ভার অধ্যাতুতনয় গদাধর 
চট্টোপাধ্যায়ের নামকরণ করেছিলেন- রামকু্ণ। 
২ কোল সাধনার গুরু তৈরবী-যোগেশ্বরী দেবীকে ঠাকুর রামরুফ্ণ মাতৃসমা 
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দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক কুঠুরীতে বাস করতে থাকেন ভৈরবী । 
দেবী দর্শন, পুজা ধ্যানের পর প্রতিদিন পঞ্চবটাতে ঠাকুর রামকৃষ্খের 
সঙ্গে তিনি মিলিত হতেন। শান্ত্রতত্ব আর অধ্যাত্ব-সাধনার প্রসঙ্গে 
কেটে যেত দীর্ঘ সময়। এতদিনের আত্মিক জীবনের বনু বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা আর ভাব শাবল্যের কথা খুঁটিয়ে খু'টিয়ে ঠাকুর বিবৃত 
করতেন এই মাতৃসমা সাধিকার কাছে, তুলে ধরতেন তার নিজের 
বহুতর সমস্তা ও সন্দেহের কথা । 

পরম উৎসাহে ভৈরবীও ঝুলি থেকে খুলে ফেলতেন গীতা, ভাগবত, 
চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতাম্বতের গ্রন্থের পাতা । বুঝাতেন 
ঠাকুরকে, “এই গ্যাথে বাবা, তোমার দেহে মনে যা-যা ঘটেছে, তা 
দেখা শি:হদ্ছিল রাধারানী আর শ্রীচৈতন্ের ভেতরে । একে বলে 
মহাভাব। সাধন-ভজনহীন সংসারী মানুষেরা কি ক'রে বুঝবে এ 
পরম বন্তরকে ? তাদের কেউ ভাবছে কঠোর সাধনার ফলে তোমার 
মাথায় বায়ুর প্রকোপ হয়েছে, কেউ ভাবছে এ নিছক উম্মাদ-রোগ। 
কেউ ভাবছে মা-কালীর কপার ঢল নেমেছে আর তাই তুমি বেসামাল 
হয়ে পড়েছে! |” 

“তাই তো মা, তুমি যে একেবারে নৃতন কথা? নৃতন তত্ব বলতে 
শুরু করলে,” বিন্মিত বালকের মতে! উত্তর দেন রামকৃষ্ণ 

“হ্যা বাবা, আমি ঠিক কথাই বলছি, শাস্ত্রের কথাই বলছি। তোমার 
সব অবস্থা আমি পুথি খুলে খুলে প্রমাণ ক'রে দেবো, পণ্ডিতদের 
সামনেও এ প্রমাণ উপস্থিত করবো! আমি ।” 

ঘশিষ্ঠ সান্নিধ্যে, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ নিয়ে, কয়েকটি দিন উভয়ের 
পরমানন্দে কেটে যায় । তারপর হঠাৎ সেদিন রামকৃষ্জের ছু'শ হয়। 
তাই তো, ভৈরবীকে নিজে মাতৃজ্ঞান করছেন, আর তিনিও হয়েছেন 
বাৎসল্য রসে পূর্ণ, পুত্রাধিক স্েহে অগ্রসর হয়েছেন রামকৃষের সাধন 


০ 


জান করতেন, তাই তাকে নাম ধরে ডাকা সম্ভব হতো না, তীর কথা উদ্লেখ 
করতেন বাম্নী (ব্রাক্ষণী ) বলে। 
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পথে সাহায্য করতে । কিন্তু ভৈরবী পরম! স্ন্দরী নারী, বয়স প্রায় 
চল্লিশ হলেও অঙ্গে যৌবন-লাবণ্য এখনো টলমল করছে। তাদের 
ছুজনান্ন এই মেশামেশি, বিশেষ ক'রে বাত্রিকালে ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে 
অবস্থান সাধারণ মানুষ তে তেমন ন্তুচক্ষে দেখবে না ।' মন্দিরে কত 
ধরনের দর্শনাথী রোজ আসে । পুজারী, সেবক, পাচক, দারোয়ানের 
সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ভৈরবী ও ঠাকুরের এই নিফলুষ সম্পর্কট। 
তারা বাকা চোখে, হীন চোখে, দেখতেও পারে । 

ভৈরবীকে ডেকে বলেন তার মনের কথা । তিনিও সায় দয়ে 
বলেন, “তুমি ঠিকই বলেছো, বাবা । নিন্দুককে সুযোগ দিতে নেই। 
বাবহান্িক দ্িকটার দিকে নজর দিতে হবে বৈকি |” 

দক্ষিণেশ্বরের আশপাশ সব ঠাকুরের নখদর্পণে । বলেন, "তুমি 
মা, মগুলদের ঘাটে গিয়ে বাস করে। | জায়গাটা নিরিবিলি পাশেই 
একটা ছোট শ্মশান। ভালো লোক, ভক্ত লোক; সব কাছাকাছি 
রয়েছে, তোমায় তার। দেখাশুন। করবে, যত্বে রাখবে |” 

সত্যি, ভৈরবীর পক্ষে এ ঘাটটি হয়ে দাড়ালো! একটি আদর্শ 
বাসস্থান। দক্ষিণেশ্বরের বাগানের অতি নিকটে কিছুটা উত্তরে, এই 
ঘাট। ঠাকুর রামকৃষ্ের অধ্যাত্ম-জীবনের সহায়ত৷ করার প্রত্যাদেশ 
পেয়ে ভৈরবী এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সে কাজ এস্থানে থেকে অতি 
সহজে কর! যাবে । ঠাকুরের প্রতি অপার বাৎসল্য রসে আবিষ্ট 
হয়েছেন ভৈরবী, দিনে যতবার ইচ্ছে ততবার মন্দির চত্বরে এসে 
তাকে তিনি দেখে যেতে পারবেন। পঞ্চবটীতেও বসতে পারবেন 
তাকে নিয়ে। | 


মগ্ডলদেক্ ঘাটে এসে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করলেন ভৈরবী । 
ঘাটের মালিকেরা সাগ্রহে এই দিব্যদর্শনা সন্ন্যাসিনীকে অভ্যর্থন। 
জানালেন। স্থানীয় ধনী জমিদার নবীন নিয়োগীর ভক্তিমতী স্ত্রী 
সোংসাহে এগিয়ে এলেন তার থাকা খাওয়ার নুব্যবস্থার জন্ত | 
ঘাটের একপাশের ঘরে একটি তক্তপোশ এনে দিয়ে সঙ্ন্যাসিনী 
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মায়ের শয্যা তৈরি হলো । ভক্ত নারীরা প্রচুর চাল ডাল ঘি ময়দাও 
রেখে গেলেন তার কাছে। 

স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে অনেকে অল্পদিনের ভেতরে ভৈরবীর প্রতি 
আকৃষ্টা হয়ে পড়েন। সিদ্ধা সাধিকারপে তার খ্যাতি রটে যায় এ 
অঞ্চলে । সেই সঙ্গে ভৈরবীর মুখে ঠাকুর রামকৃ্ণের মহিমা অবগত 
হয়ে সবাই বিশ্রিত হয়ে যান। কালীমন্দিরের যুবক পুরোহিত, ছোট 
ভট্‌্চাজের একটু ভাব-টাব হয়, কালীমার়ের ভর হয়ঃ লোক পরম্পরায় 
গ্রামবাসিনীরা এ কথাই শুনেছেন। কিন্তু সারা ভারত পরিব্রাজন 
ক'রে আসা, এই তেজস্বিনী ভৈরবীর মুখে শোনা বাচ্ছে সেই পূজারী 
ব্রাহ্মণের অপার মাহাত্ম্যের কথা ! তিনি নাকি শুধু সিদ্ধপুরুষই নন, 
একটি অবতারকল্প পুরুষ। তাকে দর্শন করলেও নাকি পুণ্য হয়। দল 
বেঁধে, গঙ্গাজান সেরে, ভক্তিমতী মেয়ের। ভৈরবীর পিছু পিছু যেতে শুরু 
করেন রামকৃষ্ের দর্শনে । 

রামকৃষ্ণ-পুঁথিতে অক্ষয়কুমার সেন গ্রাম্য মেয়েদের এই দর্শন 
বিষয়ে লিখেছেন : 


বত্ধ করে অন্তঃপুরে রমণীর গণ। 
ভক্তিভরা প্রভৃকথ| করেন শ্রবণ ॥ 
কিব। ধন প্রভৃদেব কি চরিত তার । 
এরে নররূপধারী হরি-অবতার ॥ 
ভক্তিভরে নমস্কারে কিবা ফলে ফল। 
বারেক দর্শন করে চিত নিরমল ॥ 
পেলে অণুকণ! কৃপা জীবে কিবা পায়। 
্রাহ্মণী উন্মত্ত! হয়ে প্রভু গুণ গায় ॥ 
ধরে পায় ব্রাহ্মণীর র. শীর গণ। 

কি উপায়ে করে তীর! প্রভৃরে দর্শন ॥ 
দরশনলুব্ধমন| দেখি বামাদলে । 
উবার আনিত সঙ্গে গঙ্গান্নান ছলে ॥ 
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এইরূপ ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় । 

্রাহ্মণী রমণীমন মজিয়া বেড়ায় ॥ 

মন দিয়! শুনিবারে যদি কর হেলা। 

বুঝিতে নারিবে মন শ্রীপ্রভুর লীল! ॥ 

গিরিপদে বিন্দু বিন্দু মাত্র ঝরে জল 

প্রণালী আকার করে ক্রমশঃ কেবল ॥ 

তৃণ ভাসে হেন শ্রোত নাহিক প্রথমে । 

বলবতী শ্রোতন্বতী সাগরসজমে ॥ 

তেমনি বুঝিবে মন কার্য শ্রীপ্রভুর ৷ 

সামান্য ধরিয়া উঠে যায় কত দূর ॥ 

শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ভৈরবী যোগেশ্বরী কর্তৃক এই 

মাহাত্ম্য প্রচার ও ভক্তসঙ্ঘ সংগঠনের প্রাথমিক প্রয়াসের একটা বিশেষ 
তাৎপর্য ও মূল্য রয়েছে । এ প্রয়াস দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিচালক ও 
দর্শনার্থীদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক বেশী সজাগ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
ক'রে তোলে । ঠাকুরের আত্মবিশ্বামকেও করে উদ্দীপিত। 


মথুরানাথ বিশ্বাস ছিলেন রানী রাসমণির জামাতা, তার এস্টেটের 
পরিচালক ও কালীমন্দিরের কর্তাব্যক্তি। ঠাকুর রামকুষ্ণের সাধন- 
জীবনের প্রথম দিককার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত তিনি। মথুরু সত্যই 
সৌভাগ্যবান্‌। যে সময়ে মন্দিরের দর্শনার্থী ও কর্মচারীরা রামকষ্ণকে 
পাগলা ছোট ভট্‌্চাজ বলে জানতো, তার আন্তিময় মাতৃসাধনাকে 
উপহাস করতো বায়ুরোগ বলে, সেই সময়ে মথুরই দীরে ধীরে 
আবিষ্কার করেন তার মাহাত্ম্য । 

ঠাকুরের স্ক্যাগ বৈরাগা নানাভাবে মথুর যাচাই করেছেন। 
শুদ্ধাভক্তির বন্যা প্রবাহে ও দিব্যোন্নাদের অবস্থাগুলে! সন্দর্শন 
করেছেন বৎসরের পর বৎসর । জেনেছেন তাকে মা-জগদন্বার একটি 
শুদ্ধসত্ব, ভক্তিসিদ্ধ সাধকরূপে । এক অমোঘ আকর্ষণে বাধা পড়েছেন 
মথুর এই তরুণ সিদ্ধ তাপসের চরণে । তাছাড়া; বার বার নান৷ 


তৈরবী োগেশ্বনী ৫৭ 


বৈষয়িক বিপদের ঝড় বঞ্ধায় রক্ষা পেয়েছেন তারই কৃপাবলে । বাবা 
বলে ডেকেছেন তাকে; বদিয়েছেন আস্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসার 
আপসনে। 

দক্ষিণেশ্বরে এলেই দেবা দর্শনের শেষে মথুর এই বাবার সঙ্গে 
পরমানন্দে কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে বান। ঈশ্বরীয় নানা কথ 
আলোচিত হয়, উভয়ের মনের কথা অকপটে একে অন্তের কাছে তুলে 
ধরেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে মথুক্র জানবাজারে রানীর 
প্রাসাদোপম ভবনেও নিয়ে আসেন, সেবা যত্ব করেন আশ মিটিয়ে। 

. সেদিন মথুর কালীবাড়িতে এসেছেন : বাবার সঙ্গে পঞ্চবটীতে 
বসে নান। ঈশ্বরীয় কথায় ও হাস্ত পরিহাসে লাঘৰ করছেন নিজের 
মনের ভার, দ্রশ্চিন্তার ভার । 

এখানে কথাপ্রণঙ্গে নবাগতা তস্ত্রসাধিকা ভৈরবীর কথা উঠলো । 
তখনকার দিনে দাক্ষণেশ্বর মন্দিরে ভারতের নান। অঞ্চল.থেকে সাধু 
সম্তের। আসছেন, মান্দরের খাজা।ঞ্চর কাছ থেকে বরাদ্দ করা সিধা 
নিয়ে ভোগরাপ লাগাতেন তারা, তারপর আবারু বেরিয়ে পড়তেন 
সংকলিত পরিব্রাজনে | এই আগন্তক সাধূদের. ভেতর ভৈরবীটি যেন 
অতি স্বতন্ত্র ধরনের । শাস্ত্রজ্ঞান ও সাদনার উৎস ছুই-ই রয়েছে তার 
জীবনে । 

মথুর আরো! শুনলেন, ভৈরবী কয়েকদিন হয় এসেছেন, আর 
এসেই চাঞ্চলোর স্থষ্টি করেছেন এ অঞ্চলে । দক্ষিণেশ্বরে তার আস 
নাক দৈবাদেশে । তিনি কিছুদিন যাবৎ সাধক রামকৃষ্ঠেরই খোঁজ 
করছিলেন গঙ্গার তীরে তীরে । 

বালকের মতো! নহজ সরল ভঙ্গীতে রামকৃষ্ণ বললেন, “শুধু তাই 
নয় গো সেজবাবু। এখানকার সম্বন্ধে এমন সব নতুন আর অদ্ভুত কথ। 
সে বল্ছে' যা সহজে কেউ বিশ্বে করবে 1” 

“কি বলছেন ভৈরবী, বল তো! বাবা?” সাগ্রহে জানতে চান 
মথুর ৷ 

নিজের দেহের দিকে অন্ধুলি নির্দেশ ক'রে বলতে থাকেন ঠাকুর, 


৫৮ ভারতের সাধিকা 


“এখানটায় নাকি ঈশ্বরের অবতরণ ঘটেছে । বায়ু রোগ-টোগ নাকি 
কিছু নয়, এ হচ্ছে মহাভাব, যা দেখা গেছলো রাধারানী আর মহাপ্রভু 
চৈতন্যের ভেতর । ভৈরবী আরো! বলছেন এখানকার সম্বন্ধে-_এবার 
নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্তের আবির্ভাব ।” 
মাতৃভাবে ভাবিত৷ ভৈব্ববীর এই দাবি স্রেহের প্রাবল্যবশত 
অতিভাষণ কিনা, এ দাবি যুক্তিসহ ও শান্ত্রলম্মত কিনা, সে আলোচনা 
আমরা এখানে করবে! না । কিন্তু এই বিছুধী ও অভিজ্ঞ। সাধিকার 
সেদিনকার এই দৃপ্ত ঘোষণা! যে পঁচিশ বছরের তরুণ সাক রামকুষ্ের 
অন্তরে একটা চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই । 
ঠাকুর সম্পর্কে ভৈরবীর এই ধারণার মূলে হয়তে। ছিল প্রধানত 
তিনটি কারণ। প্রথমত, দৈবাদিষ্ট হয়ে গঙ্গাতীরের এই দেবী মন্দিরে 
এসে ভৈরবী এমন এক সাধকের শিক্ষা গরু হতে চাইছেন. যিনি এক 
পরুম শুদ্ধসত্ব, অপাপবিদ্ধ আধার; যার ভেতরে রয়েছে আগামী দিনের 
ঈশ্বরপ্রেরিত এক বিরাট পুকষের অভ্যুদয় সম্ভাবনা । 
দ্বিতীয়ত ভারু ধারণ হলো। রামকৃষ্ণের দেহে ভক্তি গ্রন্থে বণিত 
মহাভাবের লক্ষণসমূহ তিনি প্রতাক্ষ করছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
ক্রীমুখ থেকে সেসময়কার ঘটন। শুনে ভক্ত অক্ষয় সেন লিখেছেন : 
ভক্তিমুধী ত্রাহ্মণী ভক্তির আচরণ। 
অবিরত ভক্তিশাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥ 
একদিন সমাসীন প্রভুর গোচরে । 
অনুরাগে ভক্তিগ্রন্থ পড়ে ভক্তিভরে ॥ 
যথা অষ্টসাত্বিক ভাবের বিবরণ । 
' নানাবিধ অশ্রু আদি পুলক কম্পন ॥ 
যবে যে ভাবেন কথ! পড়েন ব্রাহ্মণী। 
প্রভুর প্রীমঙ্গে তাহা উদয় তখনি ॥ 
পড়ে গ্রন্থ আর প্রত-অঙ্গ পানে চায়। 
বণ্রিত প্রত্যক্ষ হ'হে একত্র মিলার ॥ 


ভৈরবী যোগেশ্বরী ৫৪ 


করতালি দিয়া তবে নেচে নেচে বলে। 
এইতো গৌরাঙ্গদেৰ নিতায়ের খোলে ॥ 
হৃদয় আনন্দময় তাহার উচ্ছ্বাসে । 
বথাতথ। পুরী মধ্যে এই বার্তা ঘোষে ॥ 
এই রামকৃষ্ণ সেই "গৌর গুণপাম । 
সাব্যন্তে সহস্র দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ । 

এ ছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখে মিওড়ের অলৌকিক দর্শনের 
কাহিনীটি শুনেও ভৈরবী কম উৎসাহিত হন নি বছর দেড়েক আগে 
ঠাকুর কামারপুকুর গিয়েছিলেন । হৃদয়ের বাড়ি কাছেই, পিওড় 
গ্রামে । সেখানে পালকিতে চড়ে একদিন তিনি বেডাতে গেলেন। 

মাগার ওপরে নিঃসীম আকাশের মহা! বিস্তার, নিচে যতদুরে 
চোখ যায়, ধুখু করছে শমস্তভর! শ্যামল প্রাস্তর । মাঝে মাঝে বট- 
পাকুড়ের স্নিগ্ধ ছায়ার বাহকের! স্ুযোগমতে। পালকি নামিয়ে বসছে, 
তামাক খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রর্কতির এই রম্য পরিবেশে ঠাকুরের 
মনের গতি ব্বভাবতই তখন উধ্বমুখী। প্রমানন্দে ভাবলোকে তিনি 
বিচরণ করছেন । 

হঠাৎ সে সময় তার নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক অপূর্ব 
দৃশ্য । দেখলেন, তার দেহের ভেতর থেকে বোরয়ে : ল ছুটি বালক- 
মতি, নয়নমন-লোভন তাদের রূপ, দিব্য আনন্দের আভায় চোখ মুখ 
ঝলমল করছে। বালক ছুটি কখনো ঠাকুরের পালকির পাশ দিয়ে 
ছুটে চলেছে । কখনো হাদি গল্পে আনন্দে রঙ্গে তারা৷ প্রগল্ভ, 
উচ্ছল। কখনো বা ঝোপে-ঝাড়ে প্রান্তরে ছুটাছুি করছে বনফুল 
আহরণের জন্য । কিছুক্ষণ এই সব লীলাখেলা ও রূঙ্গরসের পর দিব্য 
মৃত্তি ছুটি আবার ঠাকুরেরই দেহের ভেতর ঢুকে পড়লো । 

এ কয়দিনের ঘনিষ্ঠতায় নিজে" সাধন ভজন ও অলৌকিক 
অভিজ্ঞতার নানা কথাই রামকৃঞ্চ তার এই ভৈরবী মায়ের কাছে সরল- 
ভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে সিওড়ের এই অতীন্দ্রিয় দর্শনের 
কাহিনীটি বাদ দেন নি। 


ও ভারতের দাধিক। 


একথা শুনে ভৈরবী ভাবাবেগে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন । 
সহর্ষে বলেছিলেন, “বাবা, তুমি কিন্তু ঠিকই দেখেছে। | এবার যে 
নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্তের আবির্ভাব । নিত্যানন্দ আর চৈতম্তাদেৰ 
ছুটিতে এবার এসেছেন একসঙ্গে । তারা যে অধিষ্টিত রয়েছেন 
তোমারই দেহে।” 

“কি জানি বাপু! কে জানে অত সব কথা ।” বলে ঠাকুর সেদিন 
চুপ ক'রে ষান। 

অভ্যাসমতো৷ মথুরের কাছে নিজের অনেক কথাই ঠাকুর মন খুলে 
বলে থাকেন। পঞ্চবটাতে বসেও সেদিন বলেছিলেন। ভৈরবীর 
অবতার তত্বের জের টেনে ঠাকুর মথুরুকে বললেন, “আমি তো৷ এর 
কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে বাপু তোমার কি মনে হচ্ছে বলতো! ?” 

বাবার ওপর মথুরের যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা ও আস্থা । কিন্ত মথুর 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দৃঢ়চেতা পুরুষ, ইংরেজী পড়েছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের কিছু 
কিছু সন্ধান রাখেন । তাছাড়া, সুদক্ষ বিষয়ী মানুষ তিনি, তাই লোক 
চরিত্রের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এত বছরের অভিজ্ঞতার ফলে মনে 
প্রাণে উপলব্ধি করেছেন, দেবী জগদম্বার অসীম কৃপা রয়েছে ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের ওপর । আর ঠাকুরকে তিনি বু আপদ বিপদে আশ্রয়- 
স্বরূপ বলে গণ্য করেও আসছেন । এ সবই ঠিক কথা । কিন্তু তাই 
বলে তাকে অবতার-উবতার আখা। দেওয়া এতটা অবধি যেতে তিনি 
রাজী নন। 

মুচকি হেসে মথুরু বলেন, “বাবাঃ আমাদের শাস্ত্রে আছে অবতার 
দশটি । তার বেশী কি ক'রে বলা যায় ?” 

কথাবার্তা £চলছে এমন সময়ে পঞ্চবটার অনতিদূরে দেখা গেল 
ভৈরবীকে । সঙ্ে কয়েকটি ভক্ত সঙ্গিনী । তাদের নিয়ে তিনি ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের দিকে পরম ন্েহভরে এগিয়ে আসছেন । 

“এ যে গো, এ ভৈরবীর কথাই তোমায় এতক্ষণ বলছিলাম? 
সানন্দে বলে ওঠেন রামকৃষ্ণ । 

কাছে এলে দেখা গেল--ভৈরবীর হাতে একটি ভোজনের থালা, 
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তাতে প্রচুর মিষ্টান্ন, ক্ষীর ননী সর সাঙানো। এ যেন নন্দরানী মা 
যশোদ। | বাৎসল্য রলে দেহমনপ্রাণ ভরপুর । সঙ্গিনীদের নিয়ে তার 
প্রাণপ্রিয় গোপালকে খাওয়াতে এসেছেন । ভাবাবেগে সার দেহ 
কাপছে চোখমুখ আরক্তিম । 

মথুর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এই প্রিয়দর্শন! সন্ন্যাসিনীর 
দিকে । বয়স চল্িশের কাছাকাছি, কিন্তু যৌবনের তরঙ্গ যেন থমকে 
আছে তার নিটোল দেহে। কাচা সোনার মতো বর্ণ, ভাবে ঢুলঢুলু 
আয়ত ছুটি নয়ন, আর মাথার ছুপাশ বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আলুলায়িত 
দীর্ঘ কেশরাশি । বিন্ময়কর আকর্ষণ রয়েছে এই সন্াসিনীর ভেতর | 

ঠাকুরের পাশেই মথুর উপবিষ্ট ।. তাই বাৎসল্যভাবে উদ্দীপিত৷ 
ভৈরবী নিজেকে তাড়াতাড়ি সংঘত ক'রে নেন, শান্ত ও স্বাভাবিক 
হতে চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে পরম নেেহভরে মিষ্টির থালাটি এগিয়ে 
দেন ঠাকুর রামকৃষ্জের হাতে । 

ঠাকুর সাদরে তা গ্রহণ করেন, পরমানন্দে রসালো! খাদ্গুলি 
করেন নিঃশেষিত । এবার বালকের মতো! সহজ ভঙ্গীতে তার ভৈরবী 
মাকে বলেন, “ওগো? তুমি এখানকার সম্বন্ধে যা বল, সে সব আজ 
গ্রকে বলছিলাম | তা? এঁর মতে তে! দশ অবঙ।.ন্র বেশী নেই। 
তৰে ?” 

সন্যাসিনীকে জোড় হস্তে নমস্কার করেন মথুর। সহান্তে স্বীকার 
করেন, “হ্যা, বাবাকে একথাই আমি বলছিলাম বটে ।" 

আশিস্‌ জানাবার পর শাল্ত্রীয় তথ্য প্রমাণ দিতে উদ্যত হন ভৈরবী, 
“কেন বাবা, আমি তে! অশান্ত্রীয় কিছু বাল ন? শ্রীমদ্ভাগবত 
ভক্তিশান্ত্রের আকর গ্রন্থ। তাতে স্বয়ং ব্যাসদেৰ প্রথম চবিবশটি 
প্রধান অৰতারের কথা লিখেছেন তারপর উল্লেখ ক.গছেন আরো! 
বুতর অবতারের কথা। তাছাড়া, বৈষ্ণব পণ্ডিতের পু'খিতেও 
রয়েছে মহাপ্রতু আবার আবিভূত হবেন জীব-কলযাণের জন্ম |” 

কোনো মন্তব্য না ক'রে, বিতগ্ডায় না জড়িয়ে, মথুর নীরবে শুনে 
যাচ্ছেন ভার কথ! । 
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এবার ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে ভৈরবী বলে ওঠেন, 
“আমি তে৷ দেখছি, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য বার করা 
যায়। শান্ত্বিদ পণ্ডিতদের তোমরা ডেকে আনো, বাবা । আমি 
শান্তর প্রমাণ থেকে আমার কথার সমর্থন দেখাবো ।” 

এই বিছুষী সন্ন্যাসিনীকে মথুর এ সময়ে আর ঘশাটাতে চান নি। 
কিছুটা নীরব থেকে, অপর প্রসঙ্গ আলোচন! করতে থাকেন ঠাকুরের 
সঙ্গে। তারপর করেন বিদায় গ্রহণ। 


কয়েকদিন পরের কথা । মধুর মা-ভবতারিণীকে দর্শন করতে 
এসেছেন । লক্ষ করলেন, নবাগতা! ভৈরবী দেবীর ধ্যান মনন সেরে 
মন্দির থেকে অবতরণ করতে যাচ্ছেন । 

মথুর একটা বড় জমিদারী ও ব্যবসায়ের সবনিয়স্তা। যেমন 
তীক্ষুধী, তেমনি আমোদপ্রিয় এবং পরিহাস নিপুণ বলে তার খ্যাতি 
আছে। এই ভৈরবী কোন্‌ স্তরের সন্যাসিনী, সাধনা ও সিদ্ধির 'কোন্‌ 
করে তিনি অধিষ্ঠিত, কোনে কিছুই তার জান নেই। সংসার-জীবনে 
অনেক সৎ ও ন্ুধী ব্যক্তির পদস্থলন মথুর দেখেছেন। ভ্রষ্ সাধুসস্ত ও 
সন্গযাসিনীদের খবরও তিনি ডের জানেন। বিশেষত তান্ত্রিকদের 
ভোগবাদ ও যৌন বিচ্যুতির অনেক রসালো কাহিনীও তার জান! । 
তাই এই ভৈরবী সম্থন্ধে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তখনো তার আসে নি। 

ঠাকুরের মুখে ভৈরবীর প্রশংস' শুনেছেন বটে, কিন্ত নিধিচারে 
তা গ্রহণ করতে পারেন নি। ভেবেছেন, বাবা সরল মানুষ, ভৈরবীর 
স্সেহের স্পর্শে বিগলিত হয়ে পড়েছেন। তাকে সন্দেহ করা ব৷ 
যাচাই করার কথ বাবার হয়তো মনেই আসে নি। তাই বলে 
আমরা পাকা সংসারীর। গৈরিক দেখেই একজনকে বিশ্বাস ক'রে বসবো 
কেন? তাই এরর সম্বন্ধে সন্দেহে বিস্ময়ে আন্দোলিত হচ্ছে মথুরের 
মন। তরুণ বয়সে যৌবনচঞ্চল দেহ মন নিয়ে ইনি কত পরিব্রাজন 
করেছেন । পথে প্রান্তরে মাঠেঘাটে একলাটি ঘুরে বেড়িয়েছেন। 
কত কামুক গৃহী ও সন্ন্যাসী হয়তো প্র পেছনে লেগেছে | কারুর 
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সঙ্গে কি একটা নট্ঘ হয় নি? এখনি বা কি? ইনি মধ্যবয়সী বটে, 
কিন্তু দেহের রূপ যৌবন পড়স্ত হওয়। দূরে থাক, যেন অটুট রূয়েছে। 

পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন ভৈরবী । আমুদে মথুর পরিহাসের সুরে 
ডেকে বলেন, “কিগেো। ভৈরবী, তোমার ভৈরবটি কোথায় 1” 

ক্রু্ধা হলেন না এই প্রতিভাময়ী সন্ন্যাসিনী, তাকে একটুকু 
অপ্রতিভ হতেও দেখা গেল না ' স্থির নেত্রে রহস্তকারী মথুরের দিকে 
কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, অন্ধুলি নির্দেশ ক'রে দেখালেন দেবী ভৰ- 
তারিণীর পদতলে শায়িত মহাদেবের মুত্ির দিকে । প্রশান্ত স্বরে 
বললেন, “এ তো! ওথানে রয়েছেন আমার ভৈরব।” 

সুচতুর মথুর হুটবার পাত্র নন, রসিয়ে উত্তর দিলেন, “ওটি তো 
অচল । পাথরে গড়া! আমি যে সচল ভৈরবের কথা বলছি।” 

“যদি অচল শিবকে সচলই করতে না পারি, তবে ভৈরবী হয়েছি 
কেন?” ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী । 

গম্ভীর কণ্ঠের এই আত্মবিশ্বাস-ভরা বাণী শোনামাত্র মথুর বড়ই 
লজ্জিত ও অগপ্রতিভ হয়ে গেলেন। মুখে তার আর কোনো কথা 
যোগালো। না। 


ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী যে একজন যোগবিভূতিসম্পন্ন উচুদরের 
সম্লাসিনী, তা অচিরেই মথুর, রানী রাসমণি ও মন্দির সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে । আরো জানা যায়, তস্ত্রোক্ত 
শক্তি সাধন! যেমন তিনি জ্ঞাত আছেন, তেমন পারদশিনী তিনি 
রাগাত্মিকা ভক্তির সাধনায় । 

এ সময়ে তরুণ সাধক রামকৃষ্ণের জীবন প্রবাহে চলছে ভক্তিপ্রেম 
রসের প্রবল তরঙ্গাভিঘাত। আর সেই দঙ্গে দেখ! দিয়েছে প্রচণ্ড 
গাত্রদাহ | এ দাহের তাড়নায় বার বার গঙ্গায় অবগাহন করছেন, 
কখনে। বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিজে গামছ! মাথায় জড়িয়ে বসে আছেন । 
কখনো বা চলছে ঘরের মেজে ভিজিয়ে আহুল গায়ে গড়াগড়ি 
দেওয়া । কিন্তু এ গন্তর্দাহের কোনো! কমতি নেই, ভেতরটা যেন 
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জলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে মরছেন 
দিনের পর দিন। 

করুণ স্বরে ভৈরবীকে বললেন, “গায়ের জলুনি অসা হয়ে উঠেছে 
আমার। কয়েক বছর আগেও একবার হয়েছিল+ অনেক কাণ্ডের পর 
নিস্তার পাই। এবার কিন্তু প্রাণ বাচানে। দায়। মথুর, হু আর 
কবরেজব্লা তো চেষ্টা কম করে নি। কিছুতেই কিছু হলে না । মাঁ- 
জগদন্বা এই খোলটাকে কি করবেন কে জানে ?” 

“কিচ্ছু ভেবে না তৃমি বাবা--এ তোমার কোনো! ব্যাধি নয়।” 
স্েহ ভরে আশ্বাস দেন ভৈরবী । “আমলে এ হচ্ছে ইষ্টবিরহের জ্বালা । 
মহাভাবের বেগ এমনিভাবে আসে, আর এমনি অন্তর্দাহ হয় । আমি 
এর ব্যবস্থা করছি।” 

মথুর দক্ষিণেশ্বরে এলে ভৈরবী বলেন, “বাবার জন্য তোমরা! 
ভেবো না । এ জ্বালার অব্যর্থ ওষুধ, গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা ধারণ 
আর সার! শরীরে চন্দন লেপন 1” 

হাস্ত সংবরণ করতে পারেন না৷ মথুর । ভৈরবী পাগলের মতো 
এসব বলে কি? 

মনে মনে ভাবতে থাকেন, কাড়ি কাড়ি কবরেজী ওষুধ কতো 
খাওয়ানো হলো! | মধ্যমনারায়ণ আর 'বিষ্ণুতেল মাথায় মাখানো 
হলো এতদিন ধনে। এ সবে কোনে! ফল হলে না। আর এখন 
ফুলের "মাল আর চন্দন দিয়ে ঠাকুরকে নট সাজিয়ে দিলেই এই 
ছঃসাধ্য রোগ সেরে যাৰে ? 

“কি বাবা, চুপ ক'রে রইলে যে? আমার কথায় বিশ্বাস হলো! 
না? এ তো,ব্যাধি নয় যে তোমার ডাক্তার কবরেজে সারিয়ে দেবে 
এ যে ইষ্টবিরহের ব্যাধি । পুষ্প চন্দনে দেহকে বিভূষিত ক'রে, গাঢতর 
প্রেমভাবনার ভেতর দিয়ে ইস্টের সঙ্গে একাত্মক হলে, তবেই তো৷ এ 
যন্ত্রণার অবসান হবে । মাল্যচন্দনে দিব্যপ্রেমের স্ফুরণ হবে, এগিয়ে 
আসবে দেহের ভেতরে ইঠ্টক্ফুত্তি |” 

থমকে গেলেন মধুর বিশ্বাস। ভাবলেন, ভৈয়বীর এ প্রস্তাব কিছুটা 
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হাস্যকর বটে, কিন্তু তার কথা মেনে নিতে আপত্তিই বা কোথায় ? ফুল 
আর চন্দন সংগ্রহ করা তে! অতি সহজ কাজ। দেখাই যাক্না এর 
ফল কি দ্দাড়ায়। অবস্থার যদি কোনে? উন্নতি ন৷ হয়, রোগী নিজেই 
তা দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে 

ভেরবীর কথ। মতো, ঠাকুরকে গঙ্গায় সান করিয়ে এনে গলায় 
দোলানে। হলে। কয়েক লহর ফুলের মলা, আর সার! দেহ করা হলো 
চন্দনে চর্চত। 

(তন 'দনের জন্য এই বাবস্থ। | ফল সম্বন্ধে নকলেই সন্দিগ্ধমন। | 
কিন্ত (তন দিনের ব্যবধানে দেখা গেল, সত সত্যিই ঠাকুরের গায়ের 
অসহ্য জলা একেবারে দূরীভূত হয়েছে । আনন্দে ভরে উঠেছে তার 
দেহ মন, ঞ|গকান্তি যেন কটে বেরুতে চাইছে । 

অনেকেই বিস্মিত হলেন ভেরবীর এই কৃতিত্পূর্ণ ব্যবস্থাপন। 
দেখে । নংশয়বাদী লোক সব সময়েই কিছু সংখাক থাকে, তার। 
বলতে থাকেন' “এটা কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে । এতো ওষুধ 
আর মাথার তলেরু ফল ফলেছে, এতদিনে ." 


ঠাকুর মথুরু এবং বিজ্ঞ ভক্তরা উপলব্ধি করলেন' ভৈরবীর দিব্যদৃষ্টি 
রোগ নির্ণয় আর ওষধি প্রয়োগে ভুল করে নি. তার মুখের বাক্যও 
প্রতিপন্ন হয়েছে অব্যর্থ বলে। ঠিক তিন দিনের দিনই ঠাকুর 
একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। 

ভৈরবীর বুদ্ধিমত্তা অভিজ্ঞতা ও যোগবৰিভূতি সম্পর্কে মথুরের 
মূল্যায়ন এবার কিছুটা বেড়েছে । কিন্তু এই সাধিকাটি যে যত্রতত্র 
ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করছেন। সেকথা অনেকেরই বিশ্বাস 
হচ্ছে না । কেউ কেউ এ নিয়ে উপহাস ও নিন্দাও করছেন! তাছাড়া? 
মথুরের নিজেরও এতটা! বাড়াবাড়ি পছন্দ নয়, তাই এ যাবং ভৈরবীর 
কথায় তিন তেমন গুরুত্ব দেন নি। 

কিন্ত বাপারট। ঘোরাল হয়ে উঠলো ঠাকুর রামকৃষ্চেরই আগ্রহে 
.€€ অনুরোধে | 
ভা, সাধিক! (২)-৫ 
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মথুব্কে একদিন ধনে বলেন, “বাম্নী এত সব কথা! এখানকার 
সম্বন্ধে বলে বেড়াচ্ছে। বড় বড় পণ্ডিতদের আনিয়ে তর্কলভা করতে 
চাইছে। তা বাপু! একটিবার তাদের ডাকাও না। দেখাই যাক্‌, 
তারা কি বলে।” 

মথুর ভাবলেন, বাবার যখন ইচ্ছে হয়েছে, ছু'একজন পপ্ডতিতকে 
আহ্বান কর। যাক্‌না কেন? ওষুধ-বিষুধে এযাবৎ কত খরচই তো 
হলো । এবার পণ্ডিতদের একটা সভা বসালে, তাদের আলোচন। 
শুনলে ক্ষতি কি? 

শুধু তাই নয়, এ ব্যবস্থার ভেতরে একটা ক্ষীণ আশার আলোও 
দেখতে পেলেন মথুর । পণ্ডিতের! যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তির বলে 
ভৈরবীর কথাগুলো কেটে দেয়, তাতে অন্তত একটা উপকার হবে। 
বাবা বুঝতে পারবেন, অতিরিক্ত কঠোরতা! ও ধ্যান ভজনের ফলে 
বায়ুরোগ তার সত্যিই হয়েছে। সত্য ঘটনাটা উপলব্ধিতে এলে, 
তখন নিজেই নিজেকে অনেকট। তিনি সামলে নেবেন, শাস্ত হতে চেষ্টা 
করবেন। 

তাছাড়া, ভৈর্বী দিন রাতের বেশী সময়ে তার কাছেই থাকছেন। 
তার অবতারের তত্ব শুনতে শুনতে বাবার মাথাটা এবার হয়তো! 
আরে। বিগড়ে যাবে, হয়ে যাবেন উদ্দাম পাগল। 

খোঁজখবর নিয়ে ভেবেচিস্তে মথুর বিশ্বাস ঠিক করলেন, স্থপপ্ডিত 
বৈষ্ণবচরণকে আন যাক্‌। আজকাল কলকাত। ও আশেপাশের 
বৈষ্ণব মহলে পণ্ডিতের খুবই নামডাক। বাবার অবস্থাটি তিনি হয়তো 
বুঝতে পারবেন। 

ভৈরবী যোগেশ্বরী শুনেছেন পণ্ডিতের কথা । তিনি সায় দিলেন 
এ প্রস্তাবে । স্থির হলো, ভৈরবীর সঙ্গে পণ্ডিতের বিচার অনুষ্ঠিত হবে 
দক্ষিণ্শ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে । 


এসময়ে আর এক অদ্ভুত উপসর্গ এসে জোটে ঠাকুরের দেছে। 
নিরস্তর ক্ষুধায় জালায় তিনি অস্থির। আহারেক্স পরিমাণ অবিশ্বান্ত 
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রকমে বেড়ে গিয়েছে। আকণ্ঠপুরে ভোজন করছেন, তারপরই আবার 
চাই। এ রাক্ষুসে ক্ষুধার যেন নিবৃত্তি নেই। 

ভৈরবীকে জানালেন, “এ আবার কি রোগে ধরলো বলতো ? 
দিনরাত খাই-খাই বাই হয়েছে । লোকেই বা বলবে কি?” 

“না বাবা, এ তোমার কোনো! রোগ-টোগ নয়। সাধনার উন্নত 
অবস্থায় মানুষের মোটা শ্বাস ুক্মতর হয়ে যায়, এ স্ৃষ্ষ্ম বায়ুস্তর 
কেবলই হতে থাকে উধধ্বমুখী। ফলে পাকস্থলীতে হয় শুন্ততাবোধ, 
খাই-খাই চলতে থাকে অবিরত । যোগ, অস্ত্র ভক্তি, জ্ঞান সব 
সাধনার উচ্চাবস্থায়ই এ উপসর্গ এসে জোটে । এটা সাময়িক, ভয় 
পাবার কিছুই নেই। দাড়াও, আমি এর ব্যবস্থা করছি । 

পর্ন মথুর দক্ষিণেশ্বর এলে ঠাকুর বালকের মতো তার এই 
ক্ষুধ। সমস্যার কথ। তাকে শোনাতে থাকেন । 

ভৈরবী কাছেই ছিলেন। সহাস্তে মথুরকে বললেন, “বাবার ঘরে 
ভাড়ে ভাড়ে চি'ড়ে-মুড়কি, লুচি-সন্দেশ রসগোল্লা সাজিয়ে রেখে দাও । 
ক'দিনের ভেতরে সব ঠিক হয়ে যাবে ।” 

মথুর একাধারে বাবার ভক্ত, সেবক ও রসদদার । এ প্রস্তাব শুনে 
তার আনন্দ উৎসাহের অবধি নেই । তার আদেশে ্ৰবিলম্বে ব্যবস্থা 
করা হলো প্রচুর ভোজ্যবস্তর | 

ভৈরবীও মহাহষ্ট, ঠাকুরকে বললেন, “নাও বাবা । তোমার ওষুধ- 
পত্রের যোগাড় হয়ে গিয়েছে। তুমি এখন দিনরাত তোমার ঘরের ভেতর 
বসে থাকো? আর প্রাণ যখন যা চায়, পেটভরে তা। খেতে থাকো । 
দেখবে) কয়েক দিনের ভেতর তোমার এ ব্বাক্ষুসে খিদে চলে যাবে।” 

বস্তুত তাই হলে! । অচিরে ঠাকুর রামকৃঞ্চ এ অস্বাভাবিক 
উপসর্গটি থেকে মুক্তি পেলেন। 


আলোচন! সভার জন আমন্ত্রণ পেয়ে পণ্ডিত বৈষবচরণ সেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত । সঙ্গে রয়েছেন একদল ভক্ত ও গুণগ্রাহী 
ব্যক্তি। 
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বৈষ্ঞবশাস্ত্রে ও বৈষ্বসমাজে বৈষ্ণবচরণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
তখন প্রচুর । তাত্বিক ব্যাখ্য। বিশ্লেষণের জন্য অনেকে তার দ্বারস্থ 
হতেন। তার ভাগবত ও চরিতামবতের পাঠ ও ব্যাখানের কৌশল 
ছিল অসাধারণ । তাছাড়া, বিশিষ্ট একজন সাধক হিসেবেও তিনি 
স্থপন্িচিত ছিলেন | বৈষ্ণবীয় মতের গুহা সাধনায়, কর্তাভজা-পন্থী 
পরকীয়। প্রেমসাধনায় ব্রতী ছিলেন বৈষ্বচরণ। 

সভামধ্যে এই পণ্ডিত ও তার দলবলের সম্মুখে রামকুষ্ের 
অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত এসে দাড়ালেন ভৈরবী যোগেশ্বরী । সিংহিনী- 
মাতা যেন তার শাবককে রক্ষার জন্য চেষ্টিতা ! 

সভার বিষয়বস্ত ছিলেন_ ঠাকুর রামকৃষ্ণ । অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী 
হিসাবে সেখানে তিনি উপস্থিতও ছিলেন সেদিন। উত্তরকালে তার 
মুখে সেদিনকার বিবরণ শুনে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : 

“ত্রাহ্মণী ঠাকুরের অবস্থা! সম্বন্ধে লো কমুখে শুনিয়াছেন, এবং যাহা 
স্বয়ং চক্ষে দেখিয়াছেন। সেই সমস্তের উল্লেখ করিয়া ভক্তিপথের পূৰ 
পূর্ব আচার সকলের জীবনে যে সকল অনুভব আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিল, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ এ সকল কথার সহিত ঠাকুরের বতমান 
অবস্থা মিলিইয়! উহা! একজাতীয় অবস্থা বলিয়া নিজমত প্রকাশ 
করিলেন । 

“বৈষ্বচরণকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “আপনি যদি এবিষয়ে 
অন্তরূপ বিবেচন। করেন, তাহা হইলে এরূপ কেন কার্িতেছেন। তাহা 
আমাকে বুঝাইয়। দিন ।” 

“মাতা যেমন নিজ সন্তানকে রক্ষা করিতে বীরদপে দণ্ডায়মান হন। 
্রাহ্মণীও যেন আজ সেইরূপ কোন দৈববলে বলশালিনী হইয়া ঠাকুরের 
পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর । আর ঠাকুর, ধাহার জন্য এত কাণ্ড হইতেছে ? 
আমরা যেন চক্ষুর সম্সুথে দেখিতেছি, ঠাকুর বাদানুবাদে নিঝিষ্ট এ 
সকল লোকের ভিতর আলুথালুভাবে বাঁসয়া, “আপনাতে আপনি, 
আনন্দানুভব এবং হাস্য করিতেছেন। আবার কখন বা নিকটস্থ 
বটয়াটি হইতে ছটি মউর্ি বা কাবাবচিনি মুখে দিয়া তাহাদের 
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কথাবার্তা এমনভাবে শুনিতেছেন, যেন এ সকল কথ অপর কাহারও 
সম্বন্ধে হইতেছে! আবার কখন ব! নিজের অবস্থার বিষয়ে কোন 
কথ! “ওগো, এই রকমটা হয়? বলিয়া! বৈষুবচরণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া 
তাহাকে বলিতেছেন ।” 

সভার মধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত বৈষ্বচরণ 
উপলব্ধি করিলেন, ইনি একজন অতি উচ্চকোটির মহাত্মা ৷ 

এবার ভৈরবীর মুখে ঠাকুর সম্পর্কে তার প্রতাক্ষ দর্শনে নানা 
অভিজ্ঞতার কথ। শুনলেন। ভক্কিশান্ত্রের তথ্যপ্রমাণ সম্পর্কে উভয়ের 
মধ আলোচন। এবং বিতর্কও কিছুট। হলো । 

স্থপপ্ডিত হলেও বৈষ্ুণবচরণ একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক । ঈশ্বরীয় 
ভাথ!বেশে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন তিনি । সভাজনদের বিস্মিত ক'রে 
সাগ্রহে ভৈরবীর মতবাদ মেনে নিলেন । 

আনন্দভরে বৈষ্ণবচরণ আরো! বললেন, “উনিশ রকমের যে বে 
ভাব ৰা অবস্থার মিলনকে ভক্তিশান্ত্র মহাভাব বলে নির্দেশ করেছেন, 
বা ওধু দ্বাপরযুগে রাধারানী আর এ যুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের 
হয়েছিল। মনে হচ্ছে তার সবগ্লে। লক্ষণ ধের ভেতর প্রকাশিত । 
সাধারণত সাধকের ভাগ্াক্রমে মহাভাবের ছু'চারটে অবস্থাই প্রকট 
হয়। উনিশটি ভাবের উদ্দাম বেগ একযোগে উপস্থিত হলে কেউ তা 
ধারণ করতে পারেন না। এর আগে শুধু রাধারানী' আর চৈতন্যদেবই 
সে সামর্থা দেখিয়েছেন।” 

মথুর এবং উপস্থিত পণ্ডিত ও ভক্ত দর্শকের! সবাই তো৷ একথা 
শুনে হতবাক্‌। 

বৈষ্বচরণের উচ্্াসময় স্বীকৃতি শুনে রামকৃষ্ণ নিজেও বালকের 
মতে। উৎফুল্ল ও কৌতুকী হয়ে উঠেছেন। মথুরের দিকে তাকিয়ে 
বললেন, “ওগে। পণ্ডিত এসব কি বলছে? বা হোক্‌, রোগটোগ নয় 
জেনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে ।” 

মথুর.বাবাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। বাবার 
কৃপায় এযাবং নানা সংকট থেকে তিনি ত্রাণ পেয়েছেন, ভবিষ্যতে 
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আরে। বহুবার হয়তো! পাবেন, এও তিনি বিশ্বাস করেন। কাজেই 
এ সভায় ভৈরবী ও আচার্য বৈষ্ণবচরণ কর্তৃক ঠাকুর রামকৃষ্ণের উচ্ছৃসিত 
প্রশস্তি তার ভালোই লেগেছে । তবে যুক্তিবাদী মানুষ তিনি, মন 
স্বভাবতই বিচারশীল। ভাবছেন, বাব৷ শুদ্ধসত্ব শক্তিমান্‌ সাধক তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অখ্যাত ভৈরবী আর বৈষ্ণব পণ্ডিত 
এ ছুজনে ঠাকুরকে অবতার বললেই, তা সবাই মেনে নেবে কেন? 
আর এরা যে তার সতাকার মূল্য নিরূপণ করতে পেরেছেন, তা কি 
ক'রে বোঝা যাবে ? 

যা! হোক্‌, সেদিন মথুরের মনের দুশ্চিন্তা কিছুটা হ্রাস পেল। 
বাবা আসলে মধ্যমনারায়ণ তেলের রোগী নন, উচ্চ আধাত্মিক 
অবস্থার ফলেই তাকে মাঝে মাঝে এমন বেসামাল ও ক্ষেপাটে ৰলে 
মনে হয়। 


আচার্য বৈষ্ণবচরণ কিন্তু অনেকাংশে বদলে গেলেন সেদিন থেকে । 
বিচার সভায় রামকৃষের দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে এক অমোঘ আকর্ষণ 
বোধ করেছিলেন ছিনি। উপলব্ধি করেছিলেন, তার সাধন-জীবনের 
চাবিকাঠিটি রয়েছে এই অখ্যাত অজ্ঞাত কালীসাধকের হাতে । 

ঠাকুর তার প্রতি করেছিলেন প্রসন্ন দৃষ্টিপাত । বেঁধেছিলেন তাকে 
কপার ভোরে । 

তাই দেখা যেত, এর পর থেকে বৈষবচরণ সুযোগ পেলেই ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হতেন। সাধনার নানা প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
নিতেন তার কাছ থেকে? জেনে নিতেন নিজ জীবনের অনেক কিছু 
সমস্যার সমাধান । 

শুধু তাই নয়, নিজের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও মুমুক্ষুদের তিনি অনেক 
সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন । ঠাকুরের প্রতি 
সত্যকার শ্রদ্ধা ও ভালবাস! উপজিত ন] হলে বহুখ্যাত বৈষ্ুবৰ আচার্য 
বৈষ্বচয়ণের পক্ষে এটা কখনে। সম্ভবপর হতো ন!। 
. দিও মত ও পথের কোনোই মিল ছিল না, তবুও বৈষবচরণ 
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ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আগ্রহভরে তার কর্তাভজা গুপ্ত সাধনচক্কে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। 

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, “কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে 
কাছিবাগানে এ সম্প্রদায়ের আখড়ার সহিত তীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। এ 
সন্প্রদায়ভূক্ত অনেক গুলি স্ত্রীপুরুষ এস্থলে থাকিয়া তাহার উপদেশ মত 
সাধনাদিতে রত থাকিতেন। ঠাকুরকে বৈধবচরণ এখানে কয়েকবার 
লইয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এখানকার কতকগুলি স্ত্রীলোক 
ঠাকুরকে সদ! সর্বক্ষণ সম্পূর্ণ নিবিকার থাকিতে দেখিয়া এবং ভগবৎ- 
প্রেমে তাহার অনৃষ্টপূর্ব ভাবাদি দেখিয়া, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইন্জিয় জয়ে 
সমর্থ হইয়াছেন কিন জানিবার জন্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেশ এবং তাহাকে “অটুট সহজ? বলিয়! সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
অবশ্য বালক-ন্বভাব ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের, সঙ্গে ও অনুরোধে তথায় 
সরলভাবেই বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উহার! যে তাহাকে এঁরূপে 
পরীক্ষা করিবে, তাহার কিছুই জানিতেন না। যাহাই হউক, তদবধি 
তিনি আর এ স্থানে গমন করেন নাই। 

“ঠাকুরের অন্তুত চরিত্রবল, পবিত্রতা ও ভাবসমাধি দেখিয়া! তাহার 
উপর বৈষ্বচরণের ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন এতদূর বাড়িয়া! গিয়াছিল যে, 
পরিশেষে তিনি ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার 
করিতে কুন্ঠিত হইতেন না” 

বৈষ্ঞবচরণ এসময়ে ঠাকুরকে প্রায়ই দর্শন করতে আসতেন, তার 
উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের কৃপাস্পর্শে নিজ জীবনের পুনর্গঠনেও তিনি 
প্রয়াস পেতেন । 


বল! বাহুল্য, ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর সারা অন্তর তখন তৃপ্তির 
আনন্দে ভরপুর । দৈবাদেশ পেয়ে দক্ষিণেশ্বরে তিনি এসেছেন, তরুণ 
সাধক রামকৃষ্চকে গ্রহণ করেছেন মাতৃরূপিণী অভিভাবিকারূপে । 
আবিষ্কার করেছেন তার সাধন মাহাত্ম্য ও প্রতিশ্র্তিময় জীবনের পক্সম 
সম্তাবন! | 
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মথুরের সঙ্গে দেখ! হতেই ভৈরবী আৰার নৃতনতর তাগিদ দেন। 
“বাবা, নামকর! বৈষ্ণৰ আচার্ষের সিদ্ধান্ত তো শোন গেল। এবার 
একজন বড় তান্ত্রিক সাধক আনাও । তোমরা সবাই শোন, রামকুষঃ 
সম্পর্কে কি অভিমত সে দেয় ।” 

মথুরের কৌতৃহুলও উদগ্র হয়ে উঠেছে । বলেন, “বেশতো। কোন্‌ 
তান্ত্রিব আচার্ধকে আনাতে চান, বলুন ।” 

“বাবা, শুনেছি ইন্দেশের গৌরী পণ্ডিত খুব উন্নত স্তরের সাধক। 
কৌলতত্ব নাকি তার বেশ জানা আছে। তাকে আনাও।” 

সানন্দে সম্মত হলেন মথুর । আমন্ত্রণ জানিয়ে লোক পাঠানো 
হলে পণ্ডিতের কাছে। 

গৌরীপণ্ডিত কয়েকটি বিশেষ তান্ত্রিক সিদ্ধাইর অধিকারী ছিলেন। 
প্রতিদিন মহাশক্তির অর্চনার পর তিনি হোম করতেন। 

কোনো কোনে দিন তাকে একটি বিশেষ ধরনের হোম সম্পন 
করতেও দেখা যেত। সাধারণত তাত্রাধারে বা মাটির ওপরে বালুকার 
বেদী রচন। করে তার ওপর তান্ত্রিকের1৷ হোমাগ্রি প্রজ্বলিত ক'রে 
থাকেন। গৌরী প্রপ্ডিতের ক্রিয়া! ছিল অতি অন্ভুত। নিজের বামহাতটি 
তিনি শুহ্যে প্রসারিত করতেন, তার ওপরে থরে থরে সাজানো হতো! 
একমণ সমিধ কান্ঠ। তারপর এ সমিধে অগ্সি সংযোগ ক'রে দক্ষিণ 
হাত দিয়ে পণ্ডিত দান করতেন ঘ্বৃতাহুতি | এই সমিধের গুরভার ও 
আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ গৌরী পণ্ডিত কিন্তু স্য করতেন অবলীলায় 
দণ্ডারমান থেকে । 

ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হবে। কিন্তু উত্তরকালে 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখে এই অন্তুত হোমের কথাটি শোনা যেত। 
ভক্তদের কেউ কেউ সহসা এই কাহিনী বিশ্বাস করতে চাইতেন না, 
ঠাকুর তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলতেন, “ওরে আমি যে 
নিজের চক্ষে "তাকে ওরকমটি করতে দেখেছি । ওটা তার একটা 
সিদ্ধাই ছিল |” 

গৌরী পণ্ডিতের দেবীপুজার এক বৈশিষ্ট্যের কথাও স্রীরামকৃষের 
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মুখে শোনা যেত। হর্গাপূজার সাড়ম্বর আয়োজন করতেন পণ্ডিত । 
তারপর নিজের সহধন্সিণীকে মুলাবান বসন ও অলংকারে ভূষিত কারে 
উপবেশন করাতেন পবিত্র পুজা! বেদীতে । তারপ্র দেবীজ্ঞানে তাকেই 
করতেন আরাধনা । নারীমাত্রকেই জগদম্বার অংশ ব্বরূপ জ্ঞান 
করতেন গৌরী পণ্ডিত, তাই আন্ুঙ্গানিকভাবে নিজের শক্তিকে, স্ত্রীকে, 
প্রদান করতেন পূজার অর্থ্য। 

গৌরী পণ্ডিতের একটি গুহা তন্্রসদ্ধাই ছিল। তার সম্মুখীন হয়ে 
ঠাকুর নিজে কি কাণ্ড করেছিলেন তার সরস ও মজাদার বর্ণন। 
উত্তরকালে তার মুখ থেকে অনেকে শুনতেন ও হেসে আকুল হতেন। 

কারুর সঙ্গে কোনো শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কের কথা থাকৃলে গৌরী 
পশ্ডিতকে এ বিশেষ সিদ্ধাইটি প্রয়োগ করতে দেখা যেত। 

সভাক্ষেত্রে প্রবেশের সময়, 'হারে-রে-রে, নিরালম্বো! লগ্োদর 
জননী কং যামি শরণং-__গমভীর স্বরে একথাগুলি উচ্চারণ ক'রে তান্ত্রিক 
আরাবে দশদিক তিনি প্রকম্পিত কাকে তুলতেন। 

সারদানন্দজী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “ঠাকুর বলিতেন, জলদগস্ভীর 
স্বরে বীরভাবগ্যোতক “হারে-রে-রে শব্দ এবং আচার্কুত দেবীস্তোত্রের 
এ এক পদ তাহার মুখ হইতে শুনিলে সকলের দয় কি একটা! 
অবান্ত ত্রাসে চমকিত হইয়। উঠিত । উহাতে দুইটি কার্ধ সিদ্ধ হইত 
প্রথম। এ শব্ধে গৌরীর ভিতরের শক্তি সম;ক্‌ জাগরিত হইয়া 
উঠিত; এবং দ্বিতীয় তিনি উহার দ্বারা শক্রপক্ষকে চমকিত ও মুগ্ধ 
করিয়া তাহাদের বলহরণ করিতেন। এরূপ শব্দ করিয়। এবং 
কুস্তিগীর পাহলোয়ানেরা যেরূপে বাহুতে তাল ঠোকে সেইরূপ তাল 
ঠুকিতে ঠূৃকিতে গৌরী সভামধো প্রবেশ করিতেন, পদছয় মুড়িয়া 
তাহার উপর সেইভাবে সভাস্থলে বসিয়া তিনি তর্কসংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তখন গৌরীকে পরাজয় কর৷ কাহারও 
সাধায়ত্ত হইত না । 

“গৌরীর এ সিদ্ধাইয়ের কথ ঠাকুর পে জানিতেন না । কিন্তু 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পদার্পণ করিয়া যেমন গৌরী উচ্চরবে হারে- 
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রে-রে শব করিলেন, অমনি ঠাকুরের ভিতর হইতে কে যেন ঠেলিয়া 
উঠিয়৷ কটাহাকে গৌবীর অপেক্ষা উচ্চরবে এ শব্দ করাইতে লাগিল! 
ঠাকুরের মুখনিঃ্ত এঁ শব্দে গৌনীও উচ্চতর রবে এ শব করিতে 
লাগিলেন। ঠাকুর তাহাতে উত্তেজিত হইয়।৷ তদপেক্ষা অধিকতর 
উচ্চরবে হারে-রে-রে করিয়া উঠিলেন 

“ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেন, বার বার ছুই পক্ষের সে হারে 
রে-রে রবে যেন ডাকাত পড়ার মতো! এক ভীষণ আওয়াজ উঠিল। 
কালীবাড়ির দারোয়ানেরা! যে যেখানে ছিল, শশব্যস্তে লাঠিসোটা! 
লইয়া তদভিমুখে ছুটিল। অন্য সকলে ভয়ে অস্থির ! 

“যাহা হউক, গৌরী এক্ষেত্রে ঠাকুরের অপেক্ষা উচ্চতর রবে আর 
এঁ সকল কথা উচ্চারণ করিতে ন! পারিয়া শাস্ত হইলেন এবং একটু 
যেন বিষগ্ভাবে ধীরে ধীরে কালীবাটাতে প্রবেশ করিলেন । অপর 
সকলেও, ঠাকুর এবং নবাগত পণ্তিতজীই এরূপ করিতেছিলেন জানিতে 
পারিয়া হাসিতে হাসিতে যে যাহার স্থানে চলিয়া! গেল। 

“ঠাকুর বলিতেন, তারপর মা জানিয়ে দিলেন, গৌরী যে শক্তি 
বা সিদ্ধাইয়ে লোকের বল হরণ ক'রে নিজে অজেয় থাকৃভো, সেই 
শক্তির এখানে এরূপে পরাজয় হওয়াতে তার আর এ সিদ্ধাই থাকলো! 
না। মাতার কল্যাণের জন্য তার শক্তিটা ( নিজেকে দেখাইয়া! ) এর 
ভেতর টেনে নিলেন ।” 

প্রথম দিনকার শক্তি সংঘাত এবং তারপর কয়েকট। দিন মন্দির- 
সংলগ্ন কৃঠরীতে ঠাকুরের পুণ্যময় সান্নিধ্যে বাস কারে গৌরী পণ্ডিত 
বিস্বয্নকরভাবে পরিবত্তিত হয়ে গেলেন। 

ঠাকুরের ভেতরকার ঈশ্বরীয় শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের প্রবাহ তার 
অহ্ববোধকে ক্রমে নিঞ্জিত কারে ফেললো! । তারপয় নিজের অজ্ঞাতে 
শক্তিমান্‌ সিদ্ধ তান্ত্রিক একদিন এ তরুণ সাধকের চরণে কারে বদলেন 
আত্মসমর্পণ । 


এ সব দেখেশুনে ভৈরবী যোগেশ্বসী দেবীয় আনন্দের অবধি 
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নেই। পুত্রপ্রতিম রামকৃষ্ণের ভেতর ঈশ্বরীয় সত্তা ক্রমে জাগ্রত হয়ে 
উঠছে, অভ্যুদয় ঘটছে এক বিরাট পুরুষের. আর এই রামকৃষের 
সম্ভাবনাময় জীবনকে সর্বপ্রথমে তিনিই জনসমাজের সম্মুখে তুলে 
ধরেছেন। তাই গর্বে ভরে উঠেছে তার বুক। 

আবার একটা বৃহত্তর বিচারসভা অনুষ্ঠিত হোক, এ ইচ্ছা প্রবল 
হয়ে ছিল ভৈরবী ও মথুর উভয়েরই অন্তরে । তাই কয়েক দিনের 
ভেতরই তার আয়োজন কর] হলো । 

কলকাতায় আচার্য বৈষ্ণবচরণ এবং অন্ঠান্ত পণ্ডিত ও সাধকদের 
আমন্ত্রণ জানানে। হলো । এবারকার সভা একটু বড় ধরনের । 

নির্ধারিত দিনে, সভার প্রাক্কালে, দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ 
করেন ঠাতুত্র রামকুঞ্চ । মায়ের সম্মুখে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে 
ভাবে উদ্বেল হয়ে ওঠে সারা দেহ মন প্রাণ। 

অর্ধবাহ্য অবস্থায় মন্দির থেকে বেরিয়ে বারান্দায় নেমেছেন, এ 
সময়ে দেখা বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে । সবে মাত্র আচার্য সভা প্রাঙ্গণে 
উপস্থিত হয়েছেন। দেবী দর্শনের জন্য এগিয়ে যেতেই পেলেন ঠাকুরের 
দিব্যোজ্জল মৃতির দর্শন। ভক্তির জোয়ারে বৈষবচরণের সারা দেহ 
তখন থরথর ক'রে কাপছে । ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুরের চরণে নিবেদন 
করেন তীর প্রণাম । 

ঠাকুর তার দর্শনে প্রেমানন্দে আত্মহারা বাহাজ্ঞান নেই । আচার্য 
বৈষ্ণবচরণের স্কদ্ধে অবলীলায় তিনি আরোহণ ক'রে বসেন। 

ভাবে প্রেমে আপ্নুত, বাহাজ্ঞান বিরহিত এ শুদ্ধসত্ব মহাপুরুষের 
পুণাস্পর্শে বৈষবচরণও তখন অভিভূত। আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে, যুক্ত- 
করে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের এক প্রশস্তিমূলক স্তবগাধা তখনি তিনি রচন! 
কারে ফেলেন, আবৃত্তি করেন পরম ভক্তিভরে । গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়তে 
থাকে পুলকা শ্রুর ধারা । 

মন্দির সম্মৃথস্থ নাট-মণ্ডপে দাড়িয়ে গৌবী। পণ্ডিত, ভৈরবী, মথুর 
ও সভায় যোগদানকারী ভক্তজনের! এই দৃশ্য দেখে হতবাক্‌। 

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বাহাজ্ঞান লাভ কয়েন, ভাবতন্ময় বৈষবচয়ণও 
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ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন। এবার উভয়ে ধীরে. ধীরে উপনীত 
হন সভামণ্ডপে। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবচরণের এই প্রেমময় মিলনদৃশ্ঠ দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে সভাজনদের মধ্যেও স্থষ্টি হয়েছে অব্যক্ত ভাবতরজের । এ 
তরঙ্গের অভিঘাত অভিভূত করেছে তন্ত্রসিদ্ধ গৌরী পণ্ডিতকেও । 

রোমাঞ্চিত দেহে, গদ্গদ কে, পণ্ডিত নিবেদন করেন, “আচার্য 
বৈষ্বচরণের সঙ্গে কিছুক্ষণ শাস্ত্রীয় বিচার করবো ব'লে ভেবেছিলাম । 
কিন্তু এই মাত্র স্বচক্ষে দেখলাম, মাউ্সাধক ঠাকুর রামকঞ্চ আচার্ষকে 
অশেষভাবে কূপ করলেন । আমি উপলব্ধি করেছি, এই কৃপার বলে 
তিনি বিশেষভাবে বলীয়ান্‌ হয়ে উঠেছেন তাই আজ আর আমি 
কোনে৷ বিতর্কে জড়িত হতে চাইনে | তাছাড়া, আমি দেখতে পাচ্ছি; 
ঠাকুরের মূল্যায়ন সম্পর্কে আমার এবং আচার্ষ বৈষ্ণবচরণের অভিমত 
একই প্রকারের । এ অবস্থায় বিতর্কসভা অনুষ্ঠানের কোনে প্রয়োজন 
আছে বলে আমার মনে হয় না।” 

অতঃপর উভয় পণ্ডিত সানন্দে শান্ত্র ও সাধন প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ 
আলোচনা চালাইম়। বিদায় গ্রহণ করেন। 

গৌরী পণ্ডিত সেদিন কিন্তু ভয় পেয়ে বিতর্কে নিয়ত হন নি। 
আসলে এ কয়দিন ঠাকুরের সঙ্গে থেকে, তার প্রেমভক্তিময় পরি- 
মণ্ডলে বাস ক'রে, নৃতনতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তার হয়েছে। তাছাড়া! 
নিজে তিনি উচ্চন্তরের তন্ত্রসদ্ধ সাধক। সাধনোজ্জল দিব্যৃষ্টি 
সহায়ে বুঝতে পেরেছেন, ঠাকুরের মাহাত্ম্য ও স্বরূপ। তাই 
তার সম্পর্কে কোনো বাদানুবাদে আদৌ আর তার ইচ্ছা বা আগ্রহ 
নেই। 

কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন গৌরী পণ্ডিতের মন পরীক্ষার জন্য 
প্রশ্ন করেন, “আচ্ছ॥ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ এটাকে (আঙুল দিয়ে নিজের 
দিকে দেখিয়ে ) অবতার বলে। তাকি কখনো সম্ভব? তোমার 
কি অভিমত বলতে ?” 

জোড়হক্সে ভাবাঞ্ুত কণ্ঠে পণ্ডিত উত্তর দেন, “আপনি তার 


ভৈরবী যোগেশ্বহী ৭৭. 


চাইতেও বেশী। ধার অংশ থেকে অব্তারদের উৎপত্তি, আপনি সেই 
পরম বস্তু ।” 

“ওর। বাবা, তুমি যে দেখছি 'আবার সে পণ্ডিতকেও ছাড়িয়ে 
যাও)” বালকের মতো! খল্খল্‌ ক'রে হেসে ওঠেন রামকৃষ্ণ | “কিন্ত কেন 
এসব বলছো বল দেখি? আমাতে কি দেখলে 

গৌরী পণ্ডিত আত্মপ্রতায়ের সঙ্গে উত্তর দেন, “ব। বলছি, তা! ঠিক 
বলছি। শান্ত্রপ্রমাণ আর আমার 'নজের প্রাণের উপলব্ধি থেকে 
বলছি। এন বিরুদ্ধে কেউ বলত চাইলে, আমি বিতকের জন্য 
সর্বদাই প্রস্তত ।” 

তেমনি বালকোচিত সারল্যের সঙ্গে বলেন ঠাকুর, “তোমরা সব 
এত কখ। বণ. কিন্ত, কে জানে বাপু) আমি তো কিছু ক্জানিনে।” 

গৌরী পণ্ডিত গন্তীর স্বরে মাথা নেড়ে বলেন, “ঠিক কথা । শ্শাস্ত 
তো এ কথাই বুলন, ব্রহ্ম বা মহাশক্তি সম্বন্ধে যিনি বলেন জানি না. 
তিনিই আসলে জানেন । আপনার সেই অবস্থা । যদি আপনি কৃপা 
ক'রে আপনার মাহাত্মা কাউকে জানান, তবেই সে বুঝতে পারে 
আপনার স্বরূপ ।” 

পরশমণি ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্পর্শ গুণে গৌরী পণ্ডিত খাটি সোনায় 
রূপান্তরিত হয়েছিলেন । তার বিষ্ভার দর্প, বিচার-উদগ্র “ন, সব কিছু 
যেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পর কোথায় ভেসে চলে 
গেল। 

পণ্ডিত বুঝলেন, __পাণগ্ডিত্য, বাগাড়ম্বর ও প্রাণহীন পূজা অনুষ্ঠানে 
এতদিন বৃথ! কালক্ষেপণ করেছেন। ঈশ্বর লাভ না করার ফলে 
জীবন তার হয়েছে চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত। 

কয়েক মাস ঠাকুরের সান্সিধো ৰাস করার পর সত্যকার মুমুক্ষা 
জেগে ওঠে এই তন্ত্রসিদ্ধ সাধকের অন্তরে । হঠাৎ একদিন ঠাকুরের কক্ষে 
এসে অশ্রসজল ৮ক্ষে চিরধিদায়ের অনুমতি চেয়ে বসেন গৌরী পণ্ডিত। 

ঠাকুর সাঁবন্ময়ে প্রশ্ন করেন, “সে কি পণ্ডিত, কোথায় যেতে 
চাচ্ছে তুমি ৯" | 


এ ভারতের লাধিকা 


“চিরতরে সংসার ত্যাগ কারে যাচ্ছি পরম বস্ত্র ঈশ্বরকে লাভ 
করার জন্য | আপনি আমায় কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন। আমার 
অভীষ্ট যেন সিদ্ধ হয়।” 

এর পর গৌরী পণ্ডিতকে কেউ আর কথনো৷ .সংসার-জীবনে 
দেখতে পায় নি। পরম প্রাপ্তির পথে কোথায় তিনি উধাও হয়ে চলে 
গিয়েছেন 


মাতৃভাবে ভাবিতা হয়ে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী প্রায় প্রত্যহ তার 
বাল-গোপালরূপী তনয় রামকৃষ্ণকে খাওয়াতে আসতেন। তার 'পরনে 
খাকতে। নন্দরানী-যশোদার সাজ। ব্রজবাসিনীদের ভঙ্গীতে শাড়ী ও 
কাচুলি পরতেন, মাথায় ধাকতে৷ বুটিদার রূতীন ওড়ন। ৷ সঙ্গে এড়েদহ 
অঞ্চলের ভক্ত নারীবৃন্দ। তাদের প্রতি ঘর থেকে ক্ষীর ননী সর মেগে 
আনতেন ভৈরবী । পুলকাঞ্চিত দেহে, ছলছল নয়নে মাতৃহৃদয়ের 
ন্নেহস্ধাময় স্বরে আহ্বান করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে | 

এই ভাবময়ী মাতৃমৃতি দর্শনে ঠাকুরও হতেন আত্মবিস্মৃত, হারিয়ে 
ফেলতেন তার বাহাজ্ঞান। ভৈরবীর কোলে এসে বসতেন, পরমানন্দে 
ভক্ষণ করতেন ভার জন্য আনীত খাছসস্ভার ৷ 

হৃদয়কে সঙ্গে ক'রে ঠাকুরও এক একদিন ভৈব্নবীকে তার আবাসে 
দেবমগ্ডলেন্র ঘাটে গিয়ে দর্শন দিতেন । ভৈরবীর সেবিকা ও ভক্ত 
নারীদের মধ্যে আনন্দের বান ডেকে উঠতো | 

ইতিমধ্যে তার প্রিয় অধ্যাত্বতনয় রামকৃষ্ের স্বরূপ কিছুটা উদ্‌- 
ঘাটিত হয়েছে, উজ্জ্লতর হয়ে উঠেছে ভার ভাবমূত্তিটি। পাগলাটে 
পূজারী ব্রাহ্মণ, ভাবুক কালী সাধক বলে ধারা এতদিন তাকে অবজ্ঞা 
করতেন, এখন তার! ভীত সন্তস্ত হয়ে উঠেছে, তাকে সমীহ ক'রে 
চলতে শুরু করেছে । 

মধুর এবং অন্তান্ত যে গুটিকয়েক ভক্ত ঠাকুরের অনুষ্বাগী হয়েও 
ঠাকুরের প্রকৃত ত্বরপ ও মাহাত্ম্য এতকাল তেমন বুঝে উঠতে পারেন 
নি, তারাও এবার সোচ্চার হতে শুর করেছেন । 


তৈরৰী যোগেশ্বরী ৭৯ 


ভৈরবী যোগেশ্ববী দেবীও যে সাধারণ লাধিকা নন, দীর্ঘদিনের 

সাধন! ও শান্ত্র পারঙ্গমতার বলে উচ্চকোটির সাধক ও আচার্দেরও যে 
তিনি পরাস্ত করতে পারেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির পরিমণ্ডলে ধারণাটি 
ক্রমে এবার বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে । 

ক্ষেত্র প্রস্তুত । এবার ভৈরুবা অবতীর্ণ হবেন তার নিজন্ব অধ্যাত্ব- 
শিক্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে । রামকৃষ্ণকে তন্তরক্রিয়ায় পারদর্শী ক'রে, 
তার ঈশ্বরনি্দিষ্ট বিন্াট ভূমিকার সুদৃঢ় ভিন্তিটি গড়ে তুলতে তিনি 
এবার তৎপর হতে চান। 

সেদিন পঞ্চবটাতে ঠাকুর ব্লামকৃষ্ণ উপবিষ্ট রয়েছেন, ধ্যান জপ 
সবে মাত্র শেষ হয়েছে । ভৈরবী তার কাছে গিয়ে বসলেন, গম্ভীর 
প্রশান্ম কট বললেন, “বাবা এবার সময় হয়েছে, তন্ত্রসাধনার নিগুঢ় 
ক্রিয়াথলো একে একে তোমায় আমি শেখাবো। দৈবাদেশে 
এজন্যই যে আমার এখানে আসা ।” 

ঠাকুর আগে থেকেই জানেন, জগাশ্বারই ইচ্ছায় ভৈরবী 
দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সাক্ষাতের আগেই ম! তাকে 
জানিয়ে দিয়েছিলেন. এই সাধিকার কাছ থেকে সাধন সম্পকিত 
সাহায্য তাকে গ্রহণ করতে হবে । এবার মা জগদস্বার কাছ থেকে 
আবার ঠাকুরকে জেনে নিতে হবে, তন্ত্সাধনায় ভি।.. ব্রতী হবেন 
কিনা। 

“মাকে আমি তোমার এ প্রস্তাবের কথা বলবো,” প্রশান্ত কণ্ঠে 
উত্তর দেন ঠাকুর । 

“বলবে বই কি; বাবা । আমি জান, মা এতে তোমায় অনুমতি 
দেবেন। জন্মাস্তরের শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞান নিয়ে তুমি জন্মেছ। এরই 
মধ্যে মায়ের কৃপায় হয়েছ বিপুল সাধন-এশ্বর্ষের অধিকারী । কিন্তু 
বাবা, লোকগুরু হতে হলে তো শান্ত্রবিৎ অনুযায়ী সাধন চাই। শক্তি 
চাই। তাস্ত্রিকী ক্রিয়ায় এবার তোমায় পারঙ্গম হতে হবে ।” 

মা জগদস্বার অনুমতি লাভে বিলম্ব হয় নি। এরপর দৈবপ্রেরিতা 
এই নূতন শিক্ষাঞ্জরুর হস্তে কিছুকালের জন্ত নিজেকে ঠাকুর সঁপে 


৮৪ ভারতের সাধিবা 


দেন। তারপর তার চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তীত্র একনিষ্ঠা ও 
হর্বার গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে যান বীরাচার্ীী সাধনার ছুর্গম পথে । 

বামাচান্ী ও দক্ষিণাচারী ছুই রকমের তন্তরক্রিয়াতেই পারদশিনী 
ছিলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী ৷ অধ্যাত্মতনয় রামকৃষ্ণকে এবার সে সৰ 
তিনি শিক্ষা দেবেন, তীর সাধন ভিত্তিকে করবেন দৃঢ়ভাবে সংগঠিত। 
এখন থেকে এই শিক্ষাদদানই হয়ে উঠলো তর জীবনের ধ্যান জ্ঞান । 

উত্তরকালে ঠাকুর রামকুষ্ণকে বলতে শোনা! যেত, “বেদ পুরাণ 
কানে শুনতে হয়, আর তন্ত্রের সাধনগুলো কাজে করতে হয়, হাতে- 
নাতে করতে হয়।” 

অভিচ্ঞছ সাধিকা ভৈরবীর উপদেশে এখন থেকে হাতে-নাতে 
একের পর এক বিভিন্ন পর্যায়ের তস্ত্োক্ত নিগৃঢ় অনুষ্ঠানগুলো৷ সন্টন্ন 
করতে থাকেন তিনি । 

কর্মকুশলা ভৈরবীর এ সময়ে বিন্দুমাত্র অবসর নেই। ঠাকুরের 
কৌলক্রিয়ার কাজে মথুরের অর্থবল ও জনবল রয়েছে তার ইঙ্গিতের 
অপেক্ষায়। আরে রয়েছে তার নিজন্ব প্রভাব ও কর্মদক্ষত! | 

বীরাচারী সাধনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে কৌল 'সদ্ধাসন। 
ভৈরবী যোগেশ্বরীর নির্দেশ ও তত্বাবধানে. ক্ষিপ্রগতিতে, ছুটি আসন 
নির্মাণ কর! হলে। । একটি দক্ষিণেশ্বর বাগানের উত্তর সীমার নিকটে 
বিহববৃক্ষের নিচে, অপরটি ঠাকুরের নিজের রচিত পঞ্চবটাতে । 

যোগিনীতন্ত্রে ( পঞ্চম পটল ) কৌল সিদ্ধাসনের জন্য নর, মহিষ, 
মার্জার, শিবা, সর্প, সারমেয়, বৃষভ প্রভৃতির মুণ্ড প্রোথিত করার যে 
সব নির্দেশ আছে, তা পুঙ্ানুপুত্ঘভাবে এবং নিষ্ঠা সহকারে পালন কর! 
হলে! । | 
এ প্রসঙ্গে সারদানন্দজী লিখেছেন, “সচরাচর পঞ্চমুণ্ড-সংযুক্ত 
একটি বেদিকা নির্মাণ করিয়া সাধকেরা তদ্আশ্রয়ে জপ ধ্ানাদি 
অগ্ুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঠাকুর কিন্ত তাহার দুইটি মুণ্ডাসনের কথা 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তন্মস্যে বিন্বমূলের বেদিকার নিম়্ে 
তিনটি নরমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চরটাতলস্থ বোদিকায় পঞ্চপ্রকার 
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জীবের পাচটি মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল 
পরে ঠাকুর এ মুগ্ডসকলকে গঙ্গাগর্ডে নিক্ষেপপূর্বক আসনছয় ভঙ্গ 
করিয়। দিয়াছিলেন । 

“সাধনায় ত্রষুণগ্ডাসনের . প্রশস্ততার জন্য হউক অথব৷ বিশ্বমূল 
তৎকালে একেবারে নির্জন ছিল বলিয়া, সাধনসকল অনুষ্ঠানের তথায় 
অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক, এরূপে ছুইটি আসন নিমিত 
হইয়াছিল । অথবা, বিন্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানির বারুদখান। 
বগ্যমান থাকায়, হোমাগ্সির জন্ত তথায় সবদ। অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার 
অন্থুবিধার জন্য ছুইটি মুণ্ডাসন নিমিত হইয়াছিল ।” 

পঞ্চমুস্তীর সংগ্রহকর্ম বড় সহজসাধ্য হয় নি। গঙ্গাহীন দূর অঞ্চল 
'থকোবশ্বতত বাক্তিদের সাহাযো ভৈরবী এঞচলো দক্ষিণেশ্বরে আনরন 
+রেছিলেন। অস্ত্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠানে নানা ধরনের হৃশ্রাপা বৃক্ষ, 
লতা ওষাঁপ ও রুত্বাদির প্রয়োজন । এসবও রামকৃষ্ণের জন্য সংগ্রহ 
করোছলেন প্রচুর শ্রম ও অধাবপায় সহকারে । শুধু তাই নয়, 
ঠাকুরকে এসব ভ্রবোর প্রয়োগণবধি, হোমক্র্রিয়া এবং মন্ত্রচৈতন্যের 
কৌশল শিখিয়েছিলেন তিন মাসের পর মাস পরম নিষ্ঠাভবে । 
উত্তরকাে কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকুষ্ণ তার এই ভৈরবী তার নির্দেশে 
অনুষ্ঠিত এ সব ন্ত্ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । ১ 

দিনের বেলায় দূর দৃরাস্ত .কে প্র য়োজনীয় উপচঢার গুলো ভৈরবী 
সংগ্রহ করতেন। তারপর নিশাযোগে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটাতে এসে 
ঠাকুরকে দিয়ে অনুষ্ঠান করাতেন মহাশক্তির আরাধনা, হোম ও নানা 
ধরনের নিগুঢ অন্ত্ক্রিয়া। 'তারপর ঠাকুরকে নির্দেশ দিতেন পুরশ্চরণ 
অথব৷ নির্দিষ্ট জপ সাধন করার জন্য । 

ঠাকুর বলেছেন, “কিন্ত জপ করা' প্রায়ই আমার আর হয়ে 
উঠতো না। একবার মালা ফেরাতে না ফেরাতেই সমাধিতে ডুবে 
যেতুম, আর এ সব ক্রিয়ার ফল একের পর এক প্রতাক্ষ করতুম। 


্ শ্রীরামকুষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (সাধক ভাব) 
ভা. সাধিক! (২য়)-৬ 


৮২ ভারতের সাধিক৷ 


এসময়ে সুক্মলোকের কত কিছু যে প্রতাক্ষ করেছি, কত অপূর্ব অপূর্ব 
দর্শশ যে হয়েছে, তা আর কি বলবো ?” 

আরে তিনি বলেছেন, “প্রধান প্রধান চৌষট্টিখান! তন্ত্রে১ যত 
কিছু সাধনের কথা আছে বাম্নী সবগুলো! একে একে আমায় নিয়ে 
অঞ্কুষ্ঠান করিয়েছিল। কঠিন কঠিন সব সাধন ! য1 করতে গিয়ে 
বেশীর ভ'গ সাধক পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু মা'র কৃপায় সে সব পেরিয়ে 


গেছি।৮ 


বামাচারী ক্রিয়াকলাপগুলি ভৈরবী পরম বত্বুভরে ঠাকুর রামকু্ণকে 
দিয়ে অনুষ্ঠান করান। পঞ্চ ম-কারের সমস্ত উপচারই ঠাকুরের 
সম্মুখে তিনি উপস্থিত করেছেন, কিন্তু স্বভাবত দিব্যভাবে সমার্ঢ 
ঠাকুর এসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন কখনো আৰিষ্টভাবে, কখনো বা 
নাম মাত্র স্পর্শ বা আব্বাদনের মধ্য দিয়ে। কিন্ত পরম বিস্ময়ের কথা 
এব ফলে প্রতিটি অনুষ্ঠানের পরে তার সারা সত্বায় জাগ্রত হয়ে 
উঠেছে কৌল সাধনার বনু বিচিত্র এশ্বর্য ও ভাবতরঙ্গ । 
ভৈরবী ঠাকুরের জিহবায় কারণবারি স্পর্শ কর! মাত্র, ঠাকুর দিবা 
চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। এক একদিন ভৈরব বেশে তাকে 
উত্তাল হয়ে উঠতে দেখা যেত। ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত অক্ষয়কুমার 
সেন তার এসময়কার অবস্থার বর্ণন। দিয়ে লিখেছেন : 
বিভীষিকা মন্ত্রত্রত শুনে ভয় পায়। 
চিতাধৃম-পানে কভু মত্ত প্রভুরায়॥ 
ছুটিতেন চারিদিকে ধূমের লাগিয়ে । 
চিতাধূম লক্ষ্য করি মুখ ব্যাদানিয়ে ॥ 
কখন ত্রিশ্ল হস্তে করিয় ধারণ । 
গঙ্গার কূলেতে হয় গন্ভীরে চলন ॥ 


১ ধচৌষটিখানা তহ্ একথাটি শুনতে স্বামী পারদানন্দ হয়ত! ভুল করেছেন। 
কারণ, বিশিষ্ট তন্্রলাধক ও তন্রগবেষকদের মতে, এবুগে প্রচলিত রয়েছে 


শুধু যোলটি তঞ্জ। 
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কথন কোমরে নারে ধরিতে বসন । 
চাদর থাকিত মাত্র গাত্র আবরণ ॥ 
বাহাহীন হইলে চাদর যায় পড়ে । 
ব্রাহ্মণী যতনে দেয় শ্রীঅঙ্গেতে বেড়ে ॥ 
অপর উদ্দেশ্য নহে গাত্র-আবরণ। 
শ্রীঞঙ্গে বাহির হয় চাদের কিরণ ॥ 
পাছে কেহ লোকে দেখে এই অনুমানি। 
চাদরে ঢাকিয়! অঙ্গ রাখেন ত্রাহ্মণী ॥ 
( শ্রারামক্ণ পুথি 
ভৈরবীর সহায়তায় তন্ত্রসাধনে ব্রতী হয়ে এসময়ে প্রচুর দর্শনাদি 
ঠাকুরের ঘটতে থাকে । উত্তরকালে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের 
কাছে এর বিস্তৃত বর্ণন। দিয়েছেন । 
কখনো! তিনি দর্শন করতেন অসংখ্য কালীমূত্তি সারা বিশ্বে নেচে 
নেচে বেড়াচ্ছে, মহাকাশে বা সারা স্ষ্টিতে তাদের যেন আর স্থান 
সংকুলাশ হচ্ছে না। 
দ্বিভুজা, অষ্টভূজা, দশতৃজা! কত দেবীমূত্তিই না তার নয়ন সমক্ষে 
ভাস্বর হয়ে উঠতে। | এক একদিন মার ষোড়শী ত্রিপন্বান্ুন্দরী মৃতির 
দিব্য ওজ্জল্য নয়ন ধাধিয়ে দিত। আর আশেপাশে সদাই চোখে 
পড়তে। ত্রিশুলপাণি রক্তচন্দনচচিত ভৈরবের দল । 
কোনো কোনে দিন দর্শন হতো ত্রিকোণ-আকার। জ্যোতিময়ী 
ব্রহ্মযোনির । জগতকারণ আগ্যাশক্তি এই মা-ই হচ্ছেন স্থ্টির জননী 
_পলে পলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তিনি প্রসব ক'রে চলেছেন। এ ্থৃপ্টি 
প্রবাহের আদি নেই, অস্ত নেই, বিরতি নেই। 
কখনে। ব৷ অনাহত ধ্বনি, প্রণব ধ্বনিতে ওতপ্রোত মনে হতো 
জগৎ প্রপঞ্চ, ঠাকুরের সার! সত্তা নিমাজ্জত হয়ে যেতো! এই ধ্বনির 
মহাগুঞ্জনে। এ 
এসময়ে চক্রে চক্রে কুলকুগুলিনীর উধ্ব গতি প্রত্যক্ষ করেন 
রামকষ্ণ তার অনুভূতিতে প্লোজ্জল হয়ে জেগে ওঠে মহাশক্তির দিব্য 


৮৪ ভারতের সাধিক! 


আবির্ভাব । কুলাগারে মা জগদণ্বার দিব্য অধিষ্ঠান দর্শন ক'রে 
ভৈরবীর বীরাচারী সাধক-শিষ্য হন কৃতকৃতার্থ। 

বীরাচারী তন্্ব সাধনার ছুঃসাধ্য পর্যায়ে এবার রামকুঞ্চকে ঠেলে 
দেন ভৈরবী যোগেশ্বরী । এ সময়ে কোনো নাক্সীকে গ্রহণ করতে 
হয় শক্তিরপে। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ব, অপাপবিদ্ধ সাধক | নারী মাত্রই বিশ্ব- 
জননীর অংশ এই সংস্কারটি তীর সহজাত । তাই বীরাচারী সাধনার 
শক্তি-সমস্থিত নিগুঢ় অনুষ্ঠানসমূহের কঠোর পরীক্ষায় অনায়াসে তিনি 
উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন । 

এই পর্যায়ের সাধনার তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে ঠাকুরের 
কৃপাপ্রাপ্ত জীবনীকার অক্ষয় সেন জানিয়েছেন যে, বীরাচারী 
তান্ত্রিকের! “শক্তি? গ্রহণ ক'রে মন্ত্রপুটিত অভিচার ও মৈথুনাদি যে সব 
ক্রিয়া ক'রে থাকেন, ঠাকুরকে তা করতে হয় নি। ঠাকুরের কাছ 
থেকে তার অভিজ্ঞতার কথ! শুনে নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'ধরিলেন 
মাছ প্রভু না ছু ইয়া জল।' 

বামাচারী এবং" কীরভাবের সাধনায় ঠাকুর রাম্কৃ্ককে ব্রতী 
করালেও অভিজ্ঞা কৌল সাধিক! ভৈরবী যোগেশ্বরীর জান ছিল-_ 
ঠাকুর আসলে অতিমাত্রায় সত্বগুণী এবং দিব্যাচারী শক্তিসাধক। তাই 
এই সাধনার স্থল অঙ্গগুলে। তাকে দিয়ে অনুষ্ঠান না করিয়ে। সবগুলো 
শুধু ছু'ইয়ে ছু'ইয়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি । 

সেদিন গভীর নিশায় বাগানের পঞ্চমুন্তীর আসনে ঠাকুর উপবিষ্ট 
রয়েছেন। এমন সময়ে ভৈরবী সেখানে একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে 
এসে উপস্থিত। মেয়েটি সুন্দরী, সুলক্ষণা এবং পূর্ণ যৌবনা । 

ঝুলি থেকে একরাশ পুজা-উপচার বার ক'রে বেদীর সম্মুখে ভৈরবী 
সাজিয়ে দিলেন । লঙ্গিনী যুবতীকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “বাবা, দেবী 
জ্ঞান ক'রে, তন্ত্রশাস্ত্রের বিধি অনুসারে, একে তুমি পুজো৷ করো ।” 

বিনা বাক্যব্যয়ে ঠাকুর ভক্তিভরে শুরু কারে দেন তার অর্চনা । 
অর্চনা সমাপ্ত হলে ভৈরবী এ যুবতীর অঙ্গ থেকে বস্ত্র উন্মোচন ক'রে 


ভৈরৰী যোগেশ্বরা ৮৫ 


ফেলেন, ঠাকুরকে বলেন, “বাবা, এবার এ উলঙ্গ। নারীর কোলে বসে 
তোমায় জপ করতে হবে, সে জপে সিদ্ধ হতে হবে ।” 

ভীত সংকুচিত হয়ে পড়েন ঠাকুর । করুণ স্বরে বার বার ইষ্দেবী 
জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা জানান, “মা, বিদ্ধ বুদ্ধি সাধনভজন কিছুই 
আমার নেই। একান্তভাবে তোর চরণে শরণ নিয়ে আছি । ভৈরবীর 
মুখ দিয়ে এ কী আদেশ আজ আমায় দিচ্ছিস? ছুর্বল সন্তানকে নিয়ে 
এ কী কঠিন পরীক্ষা তোর ? 

এ আকুল আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল শক্তির ভ্রোত 
নেমে এল ঠাকুরের দেহে মনে । ভৈরুবীর নির্দেশমতে। উঠে বসলেন 
এ উলঙ্গ নারীর অঙ্গে। তারপরই [নমজ্জিত হয়ে গেলেন প্রগাঢ় 
ধানের গভীরে । 

বান্জ্ঞানে ফিরে এলে দেখলেন? ভৈরবী তার চোখে মুখে গঙ্গাবারি 
সিঞ্চন করছেন | পাখা দিয়ে ব্জন ক'রে তাকে সুস্থ করে 
তুলছেন। 

ভৈরবীর চোখে মুখে দিব্য আনন্দের ছটা । বললেন, “তোমার 
ক্রিয়। পূর্ণ হয়েছে, বাবা । অন্য সাধকের! এ অবস্থায় অল্প কিছুকাল 
জপ করেই ক্ষান্ত হয়। আর তুমি তা একেবারে “দহবোধশুন্ত হয়ে 
সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলে ।” 

জগজ্জননীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ঠাকুম রামকৃষ্ণের অন্তর | 
সজলচক্ষে তার চরণে প্রণতি জানাতে থাকেন বার বার । 


আর একদিন শবের খপ্পরে মত্স্ত রান্না ক'রে নিয়ে এসেছেন 
ভৈরবী। প্রথমে পঞ্চবটীতে বসে এ মতস্ত-ব্যঞ্জন মা জগদম্বাকে তিনি 
নিবেদন করেন। তারপর ঠাকুরক বলেন, “নাও বাবা, এবার 
মায়ের এ প্রসাদ তুমি গ্রহণ করে! |” 

মা-মা রবে পঞ্চবটী প্রকম্পিত ক'রে ঠাকুর অবলীলায় এ প্রসাদ 
মুখে দিলেন, তারপর বসে গেলেন সেদিনকার নিদিষ্ট জপ ধ্যান ও 


ক্রিয়া অনুষ্ঠানে | 


৮৬ ভারতের সাধিক। 


আর একদিন ভৈরবী ঠাকুরের সামনে তুলে ধরলেন গলিত মনুষ্য 
মাংসের পাত্র । 

শেষটায় নরমাংস প্রসাদ ভোজন করতে হবে? অতিমাত্রায় 
বিচলিত হয়ে পড়েন রামকৃষ্ণ | সংস্কারজাত ঘ্বণায় সারা দেহ কণ্টকিত 
হয়ে উঠেছে, তীব্র ছুর্গন্ধে যে বমনের উদ্রেক হতে চায় ! 

“এ ক কখনো করা যায় । ভীত আড়ষ্ট স্বরে বলে ওঠেন ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ । 

“এ মহামাংস গ্রহণও যে এ সাধনার এক বড় অঙ্গ । দ্বণা! করতে 
নেই, বাবা । তাছাড়া, এত কিছুই করলে, এটা আর বাকী থাকে 
কেন!” ব'লে ভৈরবী যোগেশ্বরী নিজে পথ দেখান ঠাকুরকে | পাত্র 
থেকে কিছুটা গলিত মনুষ্য মাংস তুলে স্বচ্ছন্দে নিজের মুখবিবরে 
নিক্ষেপ করেন । 

এ ঘোর সংকটে জগজ্জননীকে ডাকৃতে গিয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে 
পড়েছেন ঠাকুর । অকম্মাং দেখা যায় তীর অদ্ভুত রূপান্তর । চামুণ্ড 
দেবীর ভয়ঙ্করী ভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন তিনি। চোখে মুখে ফুটে 
ওঠে অপুর দৃঢ়তা | ' মুখে মা-মা বজ্গম্ভীর ধ্বনি । এই সময়ে ভৈরবী 
স্মিত হাস্তে অবশিষ্ট মাংস ঢুকিয়ে দেন ঠাকুরের মুখে সমান্ত করেন 
সেদিনকার নিদিষ্ট সাধনস্মচী । 


আর একদিন ভৈরবী তার শিষ্য রামকৃষ্ণের জন্য একটি বিশেষ 
ধরনের ক্রিয়ার আয়োজন করেন। ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেন তীর 
পুথিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন : 
আর দিন আনি কোন প্রণয়ী যুগলে। 
একত্রে সঙ্গ যবে প্রভুদেবে বলে ॥ 
দিব্যজ্ঞানে বাব তুমি কর নিরীক্ষণ । 
জপ কর চঞ্চল না হয় যেন মন॥ 
সন্ভোগে স্থসংযভাবস্থা নরনারী ছয়ে । 
পুরুষ-প্রকৃতি-ভাষ দিল দেখাইয়ে ॥ 


ভৈরবী যোগেশ্বরী ৮ 


শিবশক্তি মিলিত প্রধান! সার নাম। 
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির ধাম ॥ 
বাহাহার! সমাধিস্থ প্রভু গুণমণি। 

পরে বাহ্‌ প্রাপ্তে তাকে কহিল বাহ্ষণী ॥-_ 
বলিতে ন। পারি আজ কি আনন্দ মনে । 
দেখিয়া তোমায় সিদ্ধ আনন্দ আসনে ॥ 

মাতৃরূপিণী, গুরুরূপিণী ভৈরবী যোগেশ্বরীর আনন্দের আর অবধি 
নেই। দৈবাদিষ্ট কর্ম তিনি যথাযধভাবে পালন করেছেন । অস্ত্রোন্ত 
সাধনায় তরুণ সাধক রামকুঞ্চকে সিদ্ধি অর্জন করিয়ে দিয়ে তিনি এখন 
পরম পরিতৃপ্ত । 

নেন দৃষ্টিতে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললেন, “বাবা, 
আমার মনের সংকল্প এবার পূর্ণ হয়েছে । আনন্দাসনে তুমি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেো৷। 'এ মতের এই শেষ সাধন ।” 

এ সাধনার একটি অবশ্যকরণীয় বহিরক্গ দিক আছে । সেটিও 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ অল্প কিছুকাল পরে স্ুুসম্পন্ন করেন । উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ 
ভক্তদের তিনি বলেছিলেন, “এবার অপর এক তন্ত্রসাধিকা ভৈরবীকে 
পাচ সিকে দক্ষিণ দিয়ে প্রসন্ন কারে তার সহায়ে তন্ত্রের বিধান 
অনুযায়ী কুলাগার পুজো করেছিলেম। বীরভাৰ . ধনায় এটা শেষ 
পর্যায়। দেবীর এ পুজে; করা হয়েছিল কালীঘরের নাটমন্দিরে, 
সকলের সামনে বসে ।” 

ঠাকুর এ-প্রসেঙ্গ আরো বলেছিলেন, “এতদিন ধরে ভৈরবী 
আমায় ন্ত্রসাধনা করিয়েছিল, কিন্তু কোনে সময়েই মায়ের কৃপায় 
রমণীর প্রতি মাতৃভাব থেকে আমি টলে যাই নি। অনেক চেষ্টা 
ক'রেও কারণবারি পান করতে পারি নি। কারণের নাম শুনলে বা 
গন্ধ “পেলেই জগৎকারণের উপল এসে যেতো, আত্মহারা হয়ে 
পড়তুম | তেমনি 'যোনি? 'শব্দ শোনামাত্র জগ-যোনির উদ্দীপন! 
হতো, সমাধিস্থ হয়ে পড়তাম১ |” 


১ লীগাগ্রশঙ্গ, ছিতীয় ভাগ 


৯৮৮ ভারতের সাধিকা 


সাধনপথে ভৈরবী যোগেশ্বরী ও ঠাকুর রামকুষণের সংযোগ মণি- 
কাঞ্চন সংযোগ । 

বিধির বিধান মেনে নিযে বিবাহ করলেও ঠাকুর ছিলেন আজন্ম 
উত্বরেতা পুরুষ। তাছাড়া, জাগতিক অন্য কোনো সুখ সম্ভোগের 
জন্যও কোনোদিন ছিল না তার বিন্দুমাত্র স্পৃহা । তণগ বৈরাগ্য 
অনাসক্তির মূর্ত কিগ্রহ ছিলেন তিনি । 

আর তার তান্ত্রিক সাধনপথের গুরু ভৈরবী .যাগেশ্বরী ছিলেন 
বাষাচারী ও দক্ষিণাচারী উভয় ততন্থে স্দক্ষা ।১ সর্বোপরি কথা, তরুণ 
সাধক রামকুঞ্জকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিজের অধাত্ব-তনয়রূপে 
তত্ত্রসাধনার প্রতিটি পদক্ষেপে ভৈরবী তাকে চালন। করেছেন অসামান্য 
নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে । এমন কর্মতৎপর!1 গুরু না .পলে আপন- 
স্োোল! সাধক রামকৃষ্জের পক্ষে অজত্র উপচার ও ক্রিয়া সমন্বিত তন্ত- 
সাধনা স্ুুসম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। 

সত্বগুণ-প্রধান সাধক হলেও ভবিষ্ৎ-লোকগুরু রামকুঞ্কে 
বামাচারী তন্ত্রসাধন। সংক্ষিপ্তভাবে এবং স্পর্শ বাচিয়ে উদযাপন করার 
প্রম্নোজজন ছিল। আবার শিক্ষার ভৈরবীকেও রামকু্চ গোড়া 
থেকেই তার নিজের সাত্বিক সংস্কার অনুযায়ী কিছুট1 রূপান্তরিত ক'রে 
নিয়েছিলেন । 

এ-প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের মন্তব্য মূল্যবান । তিনি লিখেছেন : 

“ত্রাহ্মতীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের 
অনুধ্যানে পুণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষিত, 
শ্রীমৃতি সকলে তখন তিনি শ্তরীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ পাক্ষাৎ অনুভব 
কর্িতেছিলেন।. অতএব ব্রাহ্ষণীকে দর্শনমাত্র তিনি কেন মাতৃ- 
সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে ব্রাহ্মণীর বালক বলিয়া এককালে 


১ এখানে উল্লেখযোগ্য যে অন্ত্রসাধনার চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ক্রিয়া, শব 
সাধন : এক্রিয়াটি ভৈরবী ঠাকুর রামকৃষকে দিয়ে অনুষ্ঠান করান নি । ভৈরবী 
নিজে ইহা! পরিজ্ঞাত ছিলেন কিনা, তারও কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। 


তৈরবী যোগেশ্বরী ৮৯ 


উপলব্ধি করিয়া সময়ে সময়ে তাহার ক্রোড়ে উপবেশনপূর্বক তাহার 
হস্তে আহার্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝ] যায়। 

“হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্গণী এই কালে কখন কখন ব্রজ- 
গোপিকাগণের ভাবে আবিষ্ট হইয়। মধুর-রসাত্মক সঙ্গীত সকল আরম্ত 
করিলে, ঠাকুর বলিতেন, এভাব তীহার ভাল লাগে নাঃ এবং এঁভাৰ 
সংবরণপুবক মাতৃভাবেব ভজনসকল গাহিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ 
করিতেন। ব্রান্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাবথ বুঝিয়া 
তাহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীন্রীজগদন্বার দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ 
করিতেন, অথব! ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাণী প্রীমতী যশোদার 
হৃদয়ের গভীর উচ্ড্াসপূ্ণ সঙ্গীতের অবতারণ। করিতেন । উক্ত ঘটন। 
অবশ) এাকুরের মধুরঙাৰ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূরের কথা এবং 
ঠাকুরের মনে “ভাবের ঘরে চুরি যে বিন্দুমাত্র কোনোকালে ছিল 
না, একথ। উহা হইতে বুঝিতে পার! যায়) 


তন্ত্রসাধিকা! ভৈরবী যোগেশ্বরীর শিষ্য সংখ্যা কত ছিল তা৷ জান। 
যায় নি। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগে আরও 
ছুটি কৃতী শষ্যকে যে তিনি তৈরি করার পাস পেয়েছি:সন সে তথ্য 
তার নিজের বিবৃতি “থকে প্রকাশ পেয়েছে । এই ছুটি শিষ্যের নাম-_ 
চন্দ্র এবং গিরিজ । 

ঠাকুর রামকঞ্জের প্রথম দিনকার আলাপেই ভৈরবী বলেন, “বাবা, 
তিনজনকে সাধনায় সাহায্য করার জন্য দৈবাদেশ আমি পেয়েছিলাম | 
তাদের ছুজনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ইতিমধ্যে হয়েছে । এবার তোমার 
দেখাও পেলাম ।” 

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের সময় ভৈন্সব" কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের কাছে 
চন্দ্র ও গিরিজার সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলতেন। শুধু তাই নয়, 
তাদের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা করিয়ে দেবেন, এ আশ্বাসও তিনি 
দিয়েছিলেন । নু 

ভৈরবীর আগ্রহে চন্দ্র এবং গিরিজা উভয়েই দক্ষিণেশ্বরে 


তারতের সাধিকা 


এসে উপস্থিত হন। ঠাকুর ও এদের মধ্যে গ্রীতির সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে । 

এদের সাধনার উৎকধ সম্পর্কে ঠাকুরের মূল্যায়ন আমরা জানতে 
পারি স্বামী সারদানন্দের প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে । তিনি লিখেছেন, 
“ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহার! হ'জনেই উচ্চদরের সাধক ছিলেন । 
কিন্তু সাধনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও ঈশ্বরের দর্শনলাভে 
সিদ্ধকাম হন নাই । বিশেষ বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া 
পথভ্রষ্ট হইতে বসিয়া ছিলেন ।” 

চন্দ্র স্বভাবত ছিলেন ভাবুক "ধরনের মানুষ । ঈশ্বর প্রেমের 
উচ্ছ্বাসে সদ। ভরপুর থাকতেন । ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর সাক্ষাৎ1ও 
আনুকূল্য পেয়ে তন্ত্র ও দ্রব্যগুণের টির তাকে সিদ্ধহস্ত হতে 
দেখা গিয়েছিল । 

গুটিকা-সিদ্ধি নামক এক বিশেষ তান্ত্রিক শক্তি তিনি আহরণ 
করেন। মন্ত্রপুটিত এই গুটিকার অলৌকিকী ক্রিয়৷ ছিল অত্যাম্চর্য । 
এটি অঙ্গে ধারণ ক'রে চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যেতেন 'এবং এই অবস্থায় যে 
কোনো! দূর ছূর্গম স্থানে উপনীত হওয়া তার পক্ষে মোটেই কঠিন 
হতো! ন।। 

শক্তি লাভের ক্রমিক স্তরগুলে। অতিক্রম ক'রে তান্ত্রিক সাধক 
শক্তির দিকে, আছ্াশক্তি মহেশ্বরীর দিকে ধাবমান হন এবং শেষ 
পর্যায়ে সেই পরমা সত্তার ভেতর নির্বাণ লাভ করেন। কিন্তু::এই 
সাধন-অভিযাত্রার সিদ্ধাই বা শক্তিলাভের কালে, শক্তির অপচয় ও 
ব্যভিচারের ফলে; বু ছুর্ভাগার জীবন হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। 
ভৈরবী-শিস্ত চন্দ্র ছিলেন এমনি এক হূর্ভাগা সাধক। 

গুটিকাসিদ্ধি লাভের পর চন্দ্রের ভাবালু হৃদয় বিশেষ ক'রে দেহ 
খের দিকে; ইন্দ্রিয় সম্তভোগের দিকে ঝুকে পড়ে । অল্পদিনের মধ্যে 
এক ধনী ব্যক্তির রূপসী কন্তাব্ প্রতি তাকে আসক্ত হতে দেখা যায়। 
তান্ত্রক মিদ্ধাইর সাহায্যে এই তরুণীর গৃহে বার বার তিনি যাতায়াত 
করতে থাকেন, ভোগ প্লালা বেড়ে উঠতে থাকে দিনের পর দিন। 


তৈরবী যোগেশ্বরী ৯১ 


অবশেষে চন্দ্র তার সাধনজাত সিদ্ধাই হারিয়ে ফেলেন এবং 
একদিনকার প্রণয় অভিসারের সময় হাতেনাতে তিনি ধরা পড়ে 
যান, নিগৃহীত হন অশেষভাবে | 

উৈরবীর আগ্রহে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষের সঙ্গে চন্দ্রের দেখা 
হয়, এবং অল্প কিছুদিন তাহার সান্নিধ্যে এসে তিনি বাসও করেন। 
এসময়ে ঠাকুর তাকে তার সিদ্ধাইর অপব্যবহার সম্পর্কে এবং তার 
বিষময় কৃফল সম্পর্কে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু চন্দ্র 
তাতে কর্ণপাত করেছিলেন বলে মনে হয় না। তার নিজের উগ্র 
অহ্ংবোধ ও কামকাঞ্চনের উগ্র বাসনা অনিবার্ভাবে তাকে ঠেলে 
নিয়ে গিয়েছে বিভ্রাস্ত ও বিষময় পরিণতির দিকে। 

উত্তরকালে সাধনজীবনে ব্যর্থ ও ভগ্রমনোরথ চন্দ্র বেলুড়মঠে 
এসে রামকু্ শিষ্যদের সান্নিধো কিছুদিন বাস করেছিলেন । বি্ষাদ- 
থিক্ন, অনুতণ্ধ হাদয়ে খু'জেছিলেন তিনি পরম শাস্তির পথ । লীলা- 
প্রসঙ্গে এর বণন। আমরা পাই : 

"১৮৯৯ প্রীষ্টাব্ধের জুন মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার 
ইংলও ও আমেরিকান যাত্রা করেন। উহারই কিছুকাল পরে বেলুড় 
মঠে একদিন এই ব্যক্তি সহলা আমিসা আপনাকে স্জ্র' বলিয়া 
পরিচয় দেন এবং প্রায় মাসাধিক কাল তথায় বাস করেন। পুজনীয় 
স্বামী ব্রন্মানন্দ তখন সবদা মঠেই থাকিতেন। তাহার সহিত এ 
বাক্তির গোপনে অনেক কথাবাতাও হইতে দেখিয়াছি । 

শুনিয়াছি তান ম্বামীজীকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন।_ 
আপনি কি এখানে কিছু টের পান ?_ অর্থাৎ, ঠাকুরের জাগ্রতসত্বা 
কিছু অনুভব করেন ?-_ ইতাদি। 

“তনি বলতেন, ঠাকুর তাহার মণ্ন্ধ বা কিছু বলিয়াছিলেন 
তাহার সমুদয় কথাই সত্যা ঘটিয়াছে। কেবল, মৃত্যুর পুরে, তাহাকে 
দর্শন দিতে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এ কথারটিই সত্য (বলির! 
প্রত্যক্ষ করিতে তাহার তখনও বাকী আছে।” 

“লোকটি মঠের ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রতিদিন অনেকক্ষণ অতি ভক্তিকু 


৪২ ৃ ভারতের সাধিকা 


সহিত জপধ্যান করিতেন । এ সময়ে তাহার চক্ষু দিয়! প্রেমা শ্রুও 
পড়িত। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি 
তৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা! অতি আনন্দের সহিত বলিতেন। 
ইহাকে অতান্ত শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়াই আমাদের বোধ 
হইয়াছিল। লোকটিকে সর্বদা এক স্থানে নিস্তন্ধভাবে বসিয়া থাকিতে 
এবং সয়ে সময়ে চন্টু মুদ্রিত করিয়! থাকিতে দেখিয়া! এক সময়ে 
" একজন ইহাকে উপহান ছলে জিজ্ঞাস! করেন-_মহাশয়ের কি' আফিম 
থাওয়ার অভ্যাস আছে? উহাতে তিনি অতি বিনীতভাবে 
বলিয়াছিলেন- আমি আপনাদের নিকট কি অপরাধে অপরাধী 
হইয়াছি যে এরূপ কথা বলিতেছেন ?" 
একদা তন্ত্রসিদ্ধাইযুক্ত, প্রতাপান্থিত সাধক চন্দ্রের জীবনে এসময়ে 
এসেছে অনুশোচনা, আত্মসমর্পণ ও অহংবোধ বর্জনের প্রস্তরতি। তাই 
বৈষ্ণবীয় দৈম্ত ও সহজ অনাড়ম্বর তাগ তিতিক্ষাময় চলার পথটি 
একান্তভাবে তিনি.বেছে নিয়েছেন । 


ধর সম্পর্কে আরে। জানিয়েছেন সারদানন্দজা : "ঠাকুরঘরে 
যাইয়া প্রথম প্রণামকালে তিনি ঠাকুরের শ্ীমূত্তিকে 'দাদা' বলিয়! 
সম্বোধন করেন এবং ভাবে প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অজত্র নয়নাশ্র বর্ধণ 
করেন । তাহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের ম্যায়ই বোধ হইত 
গৈরিক বা তিলকাদির আড়ম্বর ছিল ন!। পরিধানে সামান্য 'একখানি 
ধুতি এবং উড়ানি এবং হাতে ছাতি ও একটি ক্যাম্থিসের ব্যাগ মাত্র 
ছিল। ব্যাগের ভিতর আর একখানি পরিধেয় ধৃতি, গামছা ও 
বোধহয় একটি জল খাইবার ঘটি মাত্র ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 
তিনি এঁরূপে প্রায়ই তীর্থে তীথে পর্যটন করিয়। বেড়ান । 

“স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহাকে বিশেষ আদর ও সম্মান করিয়া মঠেই 
চিরকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হনিও সম্মত হইয়া 
বলিয়াছিলেন, “দেশের জমিগুলোর একট। বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়। 
এখানে থাকিব ।) কিন্তু তদবধি আর এ ব্যক্তি এ পর্যস্ত মঠে আসেন 
নাই। প্রসঙ্গোক্ চন্দ্র সম্ভবত তিনিই হইবেন ।” 
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ভৈরবীর অপর শিষ্য গিরিজার নানা কাহিনী উত্তরকালে ঠাকুর: 
রামকৃষ্ণের মুখে শোনা যেত। 

গোড়ার দিকে নূতন শিষ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেবার জন্য ভৈরবী গিরিজাকে দক্ষিণেশ্বরে আহ্বান করেছিলেন। 
কিন্ত গিরিজ! তখন সেখানে এসেছিলেন তা মনে হয় না । এসেছিলেন 
তিনি ভৈরবীর ঠাকুরের সঙ্গ তাগ করার পর। 

ঠাকুরের অমায়িকতা, দিব্যোজ্জল মুত্তি ও মন্দিরের পরিবেশ 
দেখে গিরিজ! অতান্ত খুশী কিছুদিন তার কাছে এসময়ে তিনি 
অবস্থান করতে থাকেন। 

গিরিজার তৎকালীন একছি অলৌকিক সিদ্ধাই প্রতাক্ষ ক'রে 
ঠাকুর ঝামকৃষ্ণ তার বর্ণনা দিয়েছেন । 

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দূরেই ছিল কলকাতার সিরেপটির ধনী 
বাত্তি, শস্তু মরি-কর বাগান। মল্লিকমশাই এবং তার পত্বীকে সবাই 
জান্তা ঠাকুবের পরম ভক্ত ধলে। ঠাকুর তার ভক্তদের কাছে 
বলতেন, "শস্তু মল্লিক ছল আসার দ্বিতীয় রসদ্দার?। মথুর বিশ্বাসের 
মৃতার পরবতীকালে এই ধনী ভক্তটি ঠাকুরের প্রয়োজনীর ড্রবোর 
যোগান দিতেন, তার জন্য অর্থবায় করতে£:। 

মন্দির সংলগ্ন কিছুটা জমি খাজনায় বাল ক'রে নিয়ে শস্তু ঠাকুরের 
পত্বী সারদাদেবীর বসবাসের জন্ত একটি খর তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন 
এবং সারদাদেবী সেখানে কিছুদিন বাসও করেছিলেন। শস্তু মল্লিকের 
সত্ও ম। সারদামণিকে অত্স্ত শ্রদ্ধা করতেন, প্রতি জয়মঙ্গল ব্রতের 
সময় দেবীজ্ঞানে মায়ের চরণ পুজা! করতেন। 

মল্লিকের বাগানে ঠাকুর ভৈরবীর শি্য গরিজাকে নিয়ে সেদিন 
বেড়াতে গিয়েছেন। শম্ভু মল্লিক তো সা খুশী, সাদরে ছু' জনকে 
নিজের বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন । ঠাকুর যেখানেই যান সেখানেই 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নিয়ে দিব্য আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। সেদিনও 
তার ব্যত্যয় হলো না। 

কথায় কথায় হাসি আনন্দে রাত গভীর হরে ওঠে। সঙ্গী 
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গিরিজাকে নিয়ে ঠাকুর রওনা হন কালী মন্দিরের হাতার 
দিকে। 

একে জঙ্গলাবৃত পথ, তার ওপরে রাত্রির ঘন অন্ধকার | গিরিজার 
হাত ধরে সম্তর্পণে কিছুটা এগিয়ে আসার পর ঠাকুর রামকৃ্চ থেদের 
স্থরে বলেন, “তাই তো, এবার যে পথ চল! দায় । তাড়াছড়ে। করে, 
বেরোবার সময় একথা ভাবি নি। শস্তুর কাছ থেকে একট! লণ্ঠন 
নিয়ে এলে ভালো হতো 1” 

গির্িজ! বুঝলে, অন্ধকারে ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে। বললেন, 
“দাদা, একটিবার স্থির হয়ে দীড়াও, এক্ষুনি আলো! জেলে আমি 
তোমায় পথ দেখাচ্ছি।” 

কথ কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে গিরিজা প্রদর্শন করলেন এক অদ্ভূত 
সিদ্ধাই। পেছন ফিরে দাড়িয়ে কি একটা মন্ত্র তিনি আওড়ালেন, 
তৎক্ষণাৎ দেখা গেল তার পুষ্ঠদেশ থেকে একটা জ্যোতির ধার। 
প্রবাহিত হচ্ছে, হ্্গম রাস্তাটি হয়ে উঠেছে আলোকিত । 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, “সে ছটায় কালীবাড়ির ফটক অবধি 
সবটা জায়গ! চমৎকারভাবে দেখা যাচ্ছিল । আমিও আলোয় আলোয় 
চলে এলাম আমার ঘরে ।” 

এ-প্রসঙ্গে ঠাকুর সহাস্তে তার তরুণ ভক্তদের এ কথাটিও জানিয়ে 
দেন, “গিরিজা আর চন্দ্রের এ অদ্ভুত সিদ্ধাইর ক্ষমত! কিন্তু আর 
বেশীদিন রইলো না।” 

তারপর নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কারে তিনি বলেন, 
এখানকার নাথে কিছুদিন ওরা বাস করেছিল, তাই ওসব লিদ্ধাই 
চলে গেল।” 

তরুণ ভক্ত শ্রোতার! সবাই নীরবে বসে ঠাকুরের এ কাহিনী 
শুনছেন । এ সম্পর্কে নানা কথা তাদের মনে উদয় হচ্ছে । 

জিজ্ঞাস্থ হয়ে একজন বলে ওঠেন, “এটা কেন হলো, তাতো বুঝে 
উঠতে পারছিনে ।” 

প্রশান্ত কণ্ঠে ঠাকুর রামরুষণ উত্তয় দেন, “মাঃ এ খোলটার ভেতরে 


ভৈরবী যোগেশ্বরী ৯৫ 


(তার নিজ দেহের )-তাদের কল্যাণের জন্য ওসব সিদ্ধাই আকর্ষণ 
ক'রে নিলেন। আর এটা ঘটবার পর, তাদের মন আঁবার ওসব 
ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল ।” 

প্রথম ছুটি শিষ্ত, চন্দ্র ও গিরিজার সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মিলন 
ঘটানোর জন্য গোড়। থেকেই ভৈরবী বান্ত হয়েছিলেন । তিনি কি 
জানতেন যে, তার। তাদের তন্ত্র সিদ্ধাইর অপব্যবহার করবেন ? 
সেজন্যই কি শুদ্ধসত্ব, দিবাভাবসম্পন্ন মহাসাধক রামকৃষ্ণের সান্ধ্য 
এসে থাকার জন্য তিনি তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, প্রয়াস 
পেয়েছিলেন উন্নততর সাধনস্তরে তাদের স্থাপন করতে ? 

ভৈন্নবী যোগেশ্বরী দেবীর শিষ্যদের মধো ঠাকুর রামকৃষ্ণই ছিলেন 
তার দৃতিতে পরোত্বম। সং-সংস্কারঘুক্ত ও শুদ্ধসত্ব সাধকরূপে রামকৃষঃ 
জম্মেছেনণ আর ভবিষ্যৎ লোকগুরুর ভূমিকা গ্রহণের জন্যও তিনি 
ঈশ্বর কর্তৃক চাঁচ্ত- এ প্রত্যয় ভৈরবীর ছিল। তাই সারা মনপ্রাণ 
দিয়ে, সবশক্তি ।দয়ে। এই তরুণ শিষ্যদের আধ্যাত্মিক জীবনকে তিনি 
দৃঢ ভিত্তিতে স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । শুধু তাই নয়, দীর্ঘ 
ছয় বৎসর কাল এই অধ্যাত্মতনযের সানিধ্যে তিনি বাস করেছেন, 
তার দিকে সতত নিবদ্ধ রেখেছেন নিজের কল্যাণময় ্টি। স্বামী 
সারদানন্দের লেখায় একাধারে গুরুরূপিণী- মাতৃরূপিণী এই উভৈরবীর 
প্রশস্তি আমরা দেখতে পাই : 

“ঠাকুরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মণী 
সময়ে সময়ে স্তস্ভতিতা হইলেও, তাহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম 
মাতৃঙ্ঞান, নির্ভরতা এবং বিশ্বাস যে তার হৃদয়নিহিত কোমল কঠোর 
মাতৃন্সেহকে সর্বদা উদ্বেলিত করিয়া তাহাকে ভুলাইয়! রাখিত এবং 
ঠাকুরকে বিন্দুমাত্র স্বথী করিবার জন্য অশেষ কষ্ট ্বীকার করিতে, 
অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে ও সাধনায় সহায়তা করিতে 
তাহাকে সর্ধদা নিয়োজিত করিত, একথা বল! বাহুল্য ।") 

“বিশিষ্ট অধিকারীকে শিক্ষাদানের স্থবযোগ উপস্থিত হইলে 
গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্প্রসাদের ব্বতঃ উদয় হয়। 


৯৬ ভারতের সাধিক! 


আধ্যাত্মিক জগতে, বর্তমানকালে ঠাকুরের শ্ায় উত্তম অধিকারী যে 
জন্মিতে পারে, ব্রাহ্মণী একথ। পূর্বে কখনও স্বপেও কল্পনা করেন নাই। 
স্থতরাং ঠাকুরকে শিক্ষাদানের অবসরপ্রাপ্ত হইয়। ত্রাহ্মণীর হৃদয় 
কিরপ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল তাহা! আমরা বিলক্ষণ অনুমান করিতে 
পারি। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাহার অকৃত্রিম পুত্রবাৎসল্য । 
অতএব এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী যে. নিজ স্বাধায় ও তপন্তার সমগ্র ফল 
স্বক্পকালের মধ্যে ঠাকুরকে অনুভব করাইয়। দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া 
উঠিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছু নাই ।” 


তন্ত্রসাধনার শেষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনে জেগে ওঠে অবতার 
পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনার কথা । তার অধ্যাত্-জীবনের যে 
অভীষ্ট পূরণের বাবস্থা আগে থেকেই জগজ্জননী কারে রাখেন, 
এবারও তার ব্যত্যয় হলো না। 

জটাধারী নামে এক রামাইং সাধু এসময়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে 
উপস্থিত। তার কাছে রয়েছেন বাল-শ্রারামের এক নয়নমন-লোভন 
্্রীবিগ্রহ এই বিগ্রহটিকে সাধু আদর ক'রে ডাকেন রামলাল বলে, 
প্রায় সব সময়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করেন, অপার নিচ্চা নিয়ে 
করেন তার সেবাপূজ]। 

এই রামলাল! যেমনি জাগ্রত, তেমনি লীলাচঞ্চল। ধাতু 
বিগ্রহের এই ভাবময় সুক্ম মৃতিটি ঠাকুরের দিবা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে 
গিয়েছে । দেখছেন, জটাধারী প্রেমভরে তীর প্রিয় শ্রীবিগ্রহকে 'কত 
রসালো ফল মিষ্টি নিবেদন করছে, আর দিব্যদেহী রামলাল তার 
সঙ্গে শুরু ক'রে দিয়েছে কত রকমের বায়না আদর আর রসরঞ্জ। 

রামলালার এই সেবাপূজা ও দিব্যলীল! দর্শন করতে থাকেন 
ঠাকুর দিনের পর. দিন। তারপর হঠাৎ একদিন দেখেন, রামলালা 
তারই প্রেমে মশঞগ্চল হয়ে গিয়েছে । ঠাকুর রামকষ্জের পিছে পিছে 
সে ঘুরে বেড়ায়, স্নানের সময় দৌড়ঝাঁপ কষ্টিনাষ্টি করে আবার 
ভোজনেন্র সময় শুরু হয় তার অসংখ্য উপদ্রব । 


$ভরবী যোগেশ্বরী ১৭ 


ঠাকুরের ইচ্ছে জাগে, টাধাক্ীীর কাছ থেকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত 
হুয়ে কিছুদিন বালগ্রীরামের আরাধনা করবেন। এই নৃতন সাধন 
বিষয়ে মা ভবতারিনীর নির্দেশ অচিরেই পেয়ে গেলেন। শিক্ষা গুরু, 
'ভৈরবীর সম্মতি পেতেও বিলম্ব হলো না। তিনি বললেন, “বাবা 
তোমার কুলদেবত! হচ্ছেন শ্রীশ্রীরদঘুবীর | তার শ্রীবিগ্রহের নিত্যপৃজা 
সম্পন্ন করার জন্য ছোটবেলাতেই তো তুমি রামমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে | 
এবার জটাধারীর কাছে নূতন ক'রে দীক্ষ। নিয়ে বালশ্রীরামের লীলারস 
সম্ভোগ করো, এতো খুব ভালে! কথা । লোকগুরু হতে হলে সব 
রস; সব ভাবের সঙ্গেই তো পরিচয় থাক] দরকান্স 1? 

বাৎ্দল্য রসের এই সাধনায় অচিরে ডুবে গেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ । 
'খাতৃবিগ্রহের আধার থেকে বেরিয়ে এসে ব্লামলাল৷ এখন দিব্য দেহ 
নিয়ে সদাই তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। আদর আবদার, মান অভিমানের 
ভেতর দিয়ে অবিরল ধারায় বয়ে চলে নান! রঙ্গ আর স্বর্গায় প্রেমের 
'অমৃত প্রবাহ । 

পদ্মপলাশের মতে! ভাগর ছুটি চোখ মেলে রামলাল! ঠাকুরের 
দিকে তাকায় আর হেসে কুটিপাটি হয়। আবার শাদন করলে, চড়- 
চাপড় খেলে রক্তিম ঠোট হুখানি ফুলিয়ে অভিমান কনঃ। 

একদিন রামলাল! খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে, তাড়াতাড়িতে 
হাতের কাছে কিছু ন! পেয়ে রামকৃষ্ণ তাকে ভোলাবার জন্য ধানযুক্ত 
খইয়ের কয়েকটা দান৷ তার মুখে পুরে দেন। চিবুতে গিয়ে ধানের 
'তীক্ষ তৃুষ লাগে তার নরম জিবে। সঙ্গে সঙ্গে তা চিরে যায়। তখন 
বালক রামলালার কি কান্না ! 

বাতল্য রসে রলায়িত ঠাকুরের মনেও জেগে উঠলো নিদারুণ 
সংখ । ছুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে, 'শার বার বার তিনি খেদোক্তি 
করছেন; _হায়রে, মা কৌশল্যা যাকে নয়নের মণি বলে জ্ঞান করতেন, 
দযত্বে কোলে ক'রে যাকে ক্ষীর, ননী, সর খাওয়াতেন অতি সন্তর্পণে 
তার মুখে এই তুষযুক্ত খই পুরে দিতে আমার একটুও বাধলো৷ না 
:কি নিষ্ঠুর, কি হতভাগ। আমি। 
'্ভা, দাধিকা (২)-৭ 


উ ভারতের লাধিক! 

এই দিনকার হঃখময় স্মৃতি উত্তরকালে কথ প্রসঙ্গে কখনে জে্ে 
উঠলে দেখা যেতো, ঠাকুর কেঁদে আকুল হতেন, আর ভক্তের তার, 
দিকে তাকিয়ে থাকতেন বিম্ময় বিক্ষারিত নয়নে । 

ঠাকুর ও রলামলালার প্রেমরক্গ ক্রমে আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে” 
শ্রীবিগ্রহের জ্যোতির্ধঘন মূর্তি আর যেন ঠাকুরকে ছেড়ে যেতেই 
চায় না। ৃ 

শেষটায় .সাধু অটাধারী একদিন এসে অশ্রুছলছল চোখে বলেন, 
“রামলালা বড় কপাময়। আজ আমার প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে 
জ্যোতির্ময় দর্শন দিয়েছেন । আরো! বলেছেন, এখন থেকে তোমার, 
এখানেই থাকৃবেন, কিছুতেই তোমার কছিছাড়া হতে চান ন1। 
রামলালার আনন্দেই আমার আনন্দ | বেশ তো, তার ইচ্ছেই পূর্ণ 
হোক, যেখানে থেকে সুখী হবেন, সেখানেই থাকুন । এজন্য আজ কিন্তু, 
মনে এতটুকু ছুখ হচ্ছে না।” 

রামলালার এই ধাতুময় শ্রীবিগ্রহ ঠাকুর রামকঞ্জের কাছেই রয়ে 
গেলেন, সাধু জটাধারী অতঃপর বেরিয়ে পড়লেন তার পরিব্রাজনের, 
পথে। মরদেহে ঠাকুরের সঙ্গে আর তার সাক্ষাৎ হয় নি। 


অতঃপর মধুর ভাব সাধনের ইচ্ছা খুব বলবতী হয়ে ওঠে ঠাকুর 
রামকৃষেয় মনে । যখন যে সাধনায় ব্রতী হবার উদ্দীপন! জাগতো, 
ছুটে যেতেন মা-ভবভাত্সিণীর কাছে, তার আশ্বাসবাণী পেয়ে উঠে পড়ে 
লেগে যেতেন সিদ্ধি অর্জনের জন্য । এখনকার এ সংকল্প সাধনেও 
মায়ের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হলেন তিনি। 

এসময়ে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীও ঠাকুয়ের অন্যতম! অভিভাবিকা | 
থে কোনো “আধ্যাত্মিক কর্মে ঠাকুর ভার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। 
ভৈরৰী প্রায়'রোজই আমতেন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে, কখনো বা 
হ্দরকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর নিজেই তার কাছে চলে যেতেন । 

মধুরভাব সাধনে ঠাকুর রামকৃষ্ণের এ সংকল্পের কথা শুনে ভৈরবী: 
উল্লসিত হয়ে ওঠেন । বলেন, এতো খুবই আনঙ্গের কথা, বাবা । . 


| ভৈরবী যোগেস্বরী ৯৯ 
এসাধনায় দিদ্ধ হবার যোগ্যতা যে তোমার সবার চাইতে বেশী। 
ভ্যাগ বৈরাগ্য ও অনাসক্তি তোমার রয়েছে, কাম বাসনার চিহ্নও 
তোমার ভেতরে নেই। গোগীপ্রেম, রাধাপ্রেম সাধনার তুমি যে 
শ্রেষ্ঠ আধার ।” 

শুধু উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে একথ! বলেন নি ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী । 
আপন সাধনজীবনের সংকট ও সমস্যার কথা, নান! পরীক্ষার কথা, 
রামকৃ্ণ যে বালকের মতো! সরলভাবে খুশটিয়ে খু'টিয়ে তাকে বলেছেন। 
তাছাড়া, ভৈরবী নিজেও বামাচারী তন্তরক্রিয়ার ভেতর দিয়ে রামকৃষের 
'ক্কামজয়ী সত্তার পরিচয় কম পান নি। 

রানী রাসমণি মহাভাগ্যবতী। ঠাকুর রামকৃষের অভ্যুদয় এবং 
লীলানাট্ট্যের রঙ্গমঞ্চটি তিনি রচনা করেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, 
“রানী ছিলেন জগজ্জননীর অষ্ট নায়িকাদের একজন। তাইতো 
দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন কানে মায়ের ষোড়শোপচার পূজা আর 
সাধুসম্তদের থাকা-খাওয়ার এমন সুব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। 

মন্দিরের পুজারী ছোট ভট্চাজ ঠাকুর রামকৃষের ওপর রানীর 
সথনজর প্রথম থেকেই পড়তে দেরি হয় নি। দিনের পর দিন এ ব্রাহ্মণ 
তনয়ের ভাবতম্ময়তা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাছাড়া, নান! 
ঘটনার মধ্য. দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন- ঠাকুর ইষ্ট. সফলকাম ; 
কালীসিদ্ধ শক্তিমান এক মহাপুরুষরপে দক্ষিণেশ্বরর মন্দিরে ভিনি 
আবিরভূভ। 

কিন্ত সাধনার গোড়ার দিকে ঠাকুরের দিব্যোন্বত্ততা দর্শনে রানী 
রাসমণি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন | তবে কি অটুট ব্রহ্ষচর্য ধারণ করতে 
গিয়ে, স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন না করতে পেরে, ঠাকুরের মস্তিষ্ক 
বিকৃত হলো ? 

রানীর ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠাকুরকে প্রলোভিত করার জন্ত এক 
্লাত্রে হাবভাবমরী ছুটি রূপসী বারাঙ্গনাকে পাঠানো হয় তার 
শয়নকক্ষে । 

এ মোহিনী রমণীঘয় ভার অঙস্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে 'ম! মা" বলে 


১০৪ ভারতের সাধিকা 


চিৎকার ক'রে ওঠেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ । তারপরই হারিয়ে ফেলেন 
বাহজ্ঞান। 

ঠাকুরের অপাপবিদ্ধ অঙ্গের স্পর্শে বারাঙ্গন! ছটিও হতচকিত হয়ে 
মেজেন্ন ওপর বসে পড়ে। তীব্র অনুতাপের আগ্ন তখন জ্বলছে 
তাদের অস্তরে। ঠাকুর বাহাজ্ঞান.লাভ করলে বার বার তার কাছে 
তারা ক্ষম। প্রার্থনা ক'রে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে বিদায় নেয় তার 
কাছ থেকে। . 

মথুত্রও ঠাকুরকে একবার ফেলেছিলেন কঠিন পরীক্ষায় । নিজের 
ব্যবহারিক জীবনে, মথুর বার বার ঠাকুরের শক্তির পরিচয় পেয়েছেন । 
ভার কৃপায় উদ্ধার পেয়েছেন নানা ধরনের সঙ্কট থেকে । ভক্তিভরে 
ঠাকুরকে তিনি বাবা বলে ডাকেন, তাকেই জ্ঞান করেন নিজের, শেষ্ঠ 
সহায়রপে। সেই বাব! ষদি দিনরাত ইষ্টচিন্তার কলে, অতি কঠোর 
্রক্মচর্য ধারণের ফলে উন্মাদ হয়ে বান তবে মথুরকে কে দেখবে, 
'কে যোগাবে সাহষ ও শক্তি ? 

তাছাড়া, মথুর ঠাকুরের নিজমুখ থেকে শুনেছেন, _নারীমাত্রেই 
স্ঠার মাতৃভাব, যে কোনো! নারীকে দর্শন করেন তিনি জগজ্জননীর 
অংশরূপে। তাই' ভাবলেন, বেশতো, এবার একটা বড় পরীক্ষা 
ঠাকুরের হয়ে যাক্‌ না। 

মথুর রানীর জামাতা । শহরের ধনী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাজে 
তাঁর নিত্য আনাগোনা । নিজেও কম আমোদপ্রিয় নন। তখনকার 
দিনে লছমীবাঈ নর্ভকীদের সেরা, যেমন তার রূপ যৌবন আৰ 
'মোহিনী মায়, তেমনি ছিল নৃত্য ও গীতের আকর্ষণ। 

এই নূর্ভকীর সঙ্গে গোপনে ফন্দী আটলেন মথুর, ঠাকুর সত্যিই 
কামজিৎ কিনা তা একবার পরখ ক'রে দেখতে হবে। বলে দিলেন 
কাছজীবাঈকে। “গুধু তুমি একাই থাকৃবে না, আরো. একদল নর্ভকীকে 
এনে রাখবে তোমার জলদাঘরে | ঠাকুরকে টলাতেই হবে, এজন্য 
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ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন কয়েকদিনের জন্য জানবালার রাজবাড়িতে 


ভৈরবী যোগেশ্বরী ১০১ 


এসেছেন। একদিন বিক্চেলে মথুর বললেন, “চল বাবা, ফিটন গাড়ি 
ক'রে বাইরে কিছুটা হাওয়া খেয়ে আমি ।” 

সোৎসাহে সম্মতি দেন ঠাকুর। ময়দানের চারপাশে বেড়িয়ে, 
সন্ধ্যার পর মথুরের কিটন এসে থামে লছমীবাঈর ভবনে । জলসাঘরে 
হাস্তলাস্যময়ী নর্তকীদের সম্মুখে ঠাকুরকে এগিয়ে দিয়ে মথুর সেখান 
থেকে সরে পড়েন । 

ঝাড়লঞ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছে নৃত্যশালা। এ যেন এক 
ইন্দ্রপুরী ! রূপসী, হাম্যলাম্ময়ী একদল সঙ্গিনী নিয়ে ঠাকুরকে ঘিরে 
ধরে লছমীবাঈ। 

“এ কোন্রূপে। কোন্‌ সাঙ্জে আজ আমার সামনে এসে ধাড়ালি 
মা-আমার," বিশ্ময়-ভরা কে বলে ওঠেন রামকৃঞ্চ। আর সঙ্গে সঙ্গে 
দিব্য ভাবের তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় তার সারা দেহে মনে, আনন্দ- 
স্ষুরিত আননে গেয়ে ওঠেন ইষ্টদেবী শ্যামা মায়ের আবাহন সংগীত। 

ক্রমে এসে যায় অর্ধবাহা অবস্থা, দিব্য ভাবতম্ময়তা ।' কটিদেশ 
হতে বস্ত্রধানি কখন স্বলিত হয়ে পড়েছে হু'শ নেই। একেবারে 
দিগম্বর, উদ্ভ্রান্ত ! 

এ অপূর্ব দৃশ্যের এক মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
পু'থিকার : 

স্থগায়িক! বেশ্টাগণ স্তব্ধ গীত শুনি । 
বেদের বাশীর স্বরে যেমন নাগিনী ॥ 
এ দিকে কি চিত্র দেখ ভরিয়ে নয়ন। 
নবীন নবীন বয়ঃ প্রারস্ত যৌবন ॥ 
কাঞ্চন বরণ অঙ্গে কান্তি সমুজ্জল। 
লাবণ্য সৌন্দর্যমাথা শ্রীমুখমণ্ডল ॥ 

. ঈষৎ বঙ্কিম আখি বাল্যভাবে ভর] । 
নিরপম আখি-রাজ্যে আখির চেহার! ॥ 
তুলির না হয় শক্তি আকিতে সে ঠাম। 

' জয়ে অভাব বর্ণ নিজে বিধি বাম ॥ 


১০২ | ভারতের লাধিক! 
ঈষৎ রক্তিমাধর অতি সুশোভিত, | 
তান্ুলের রাগে যেন ত্বতঃই বুজিত ॥ 
আছে কিবা তুলনা! দিতে গঠন গ্রীবার | 
বেণু বীণা পিক জিনি ব্যরের দুয়ার ॥ 
_ স্থবিশাল বক্ষ-স্থল জানু মনোহর । 
কৃর্াঙ্গের হ্যায় লিঙ্গ দেহের ভিতর ॥ 
কোমলত্বে পরাজিত কমলের দল। 
প্রভুর চরণ পল্স এতই কোমল ॥ 
উঠে দিব্য পরিমল পরশ যেখানে । 
বিভোর যাহাতে এবে বত বেশ্যাগণে ॥ 
দিব্যভাবে বেশ্যাগণ জাতিবুদ্ধিহারা । 
আকিতে নারিমু আঙ্জি চিত্রের চেহার। ॥ 
লছ.মীবাঈ ও অন্যান্য নর্তকীরা ততক্ষণে ভুলে গিয়েছে, কোন্‌ কার্ষ 
সাধনের জন্য আজ তারা সবাই নিয়োজিত। যোগীর যোগ বারা 
ভেঙে দেয়, সাধারণ সংসারী মানুষকে যার! মেষ বানিয়ে রাখে, সেই 
মোহিনী র্ূপ-উপন্থীবিনীরা আজ যেন তাদের সকল কিছু শক্তি সামণ্য 
হারিয়ে বসেছে। 
বাহৃজ্ঞান ফিরে পেয়ে মেজেতে বসে পড়েন রামকৃষ্ণ । পুলকাশ্রু 
পুরিত নয়নে গদ্গদদ কণ্ঠে, আবার শুরু করেন তীর প্রিয় শ্যাম! 
সংগীত। নর্তকীরা! এবার এই দেবমানবের মাহাত্ম্য কিছুটা! বুঝতে 
পেরেছে, সসম্ত্রমে যুক্তকক্পে ভার! ধ্লাড়িয়ে আছে সম্মুখে । কেউ বা 
আপন তনয় জ্ঞানে পরম স্সেহে ঠাকুরকে ব্যজন কর শুরু করেছে৷ 
এমন সমন্ধে মধুর ফিরে আসেন লছ্রীবাঈর ভবনে । কক্ষের দৃশ্য 
দেখে মুহুর্তে বুঝতে পারেন, কামজয়ী মহাপুরুষকে, তার বাবাকে, 
টলানোর দাধ্য এই রূপসী বারনারীদের হয় নি। বাবার মাহাত্তয 
মোহিনীর! পরিণত হয়েছে বাৎসল্যময়ী মাতা রূপে । & 
_ ঞচল বাবা, আর নয়, আজ আমার খুব শিক্ষা হয়েছে” বলে ঠাকুর 
রামকৃফকে নিয়ে এবার নিক্গগুছে ফিরে আসেন মথুর | 


ভৈরবী ঘোগেশ্বরী ১০৬ 


এই সব অগ্মিপরীক্ষার কথা, অটুট ব্রহ্মচর্ধ সাধনের কথা, চরম কষ্ছু 
«ও বৈরাগোর কথা, খুটিয়ে খুণটিয়ে তন্ত্রগুরু ভৈরবীর কাছে বলেছেন 
রামকৃষ্ণ | ভৈরবী তার জিতেন্দ্িয় সতবার স্বরূপ সবার চাইতে বেশী 
জানেন। তাছাড়া, তার পরিচালনাধীনে থেকে ঠাকুর আনন্দাসনে 
সিদ্ধ হয়েছেন কি সহজভাবে, তাও তার জানা আছে।' তাই তো 
মধুর সাধনায় ঠাকুরের মন ঝু'কেছে জেনে তৎক্ষণাৎ তাতে সায় দেন, 
বলে ওঠেন, “বাবা, তোমার মতো' শুদ্ধসত্ব আধারই যে ধারণ করতে 
'পারে গোগীপ্রেমের রাধাপ্রেমের পরম রস ।” 

মধুর রসের, প্রেমরসের, সাধনায় এ সময়ে কিছুকাল ঠাকুর 
রামকৃষ্চ”ত ডুবে থাকতে দেখা যায়। সারা দেহে অষ্টসাত্বিক প্রেম- 
বিকার প্রকটিত হতে থাকে । সাধন শেষে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা ও 
পরমপুরুষ শ্রীকৃফ্ণের দর্শন লাভে তিনি সফলকাম হন। 

মধুর ভাবের এই সাধনকালেও ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী তাকে 
কম সাহায্য প্রদান করেন নি। 

স্বামী সারদানন্দের লেখায় আমরা এর ইঙ্গিত পাই। তিনি 
'লিখেছেন : | 

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি বৈষ্ণব তস্ত্রোক্ত পঞ্চার্জমাশ্রিত সাধনেও 
্রাহ্মণী বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বাতসল্য ও মধুর ভাব সাধনের 
কালে ঠাকুর তাহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন কি? এবিষয়ে কোন কথা৷ আমরা তাহার নিকট স্পষ্ট 
শবণ করি নাই। তবে, বাংসল্যভাবে আর হইয়! ব্রাহ্মণী অনেক 
সময় ঠাকুরকে বালগোপালরূপে দর্শনপূর্বক সেবা করিতেন, একথা 
ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকফের 
বালগোপাল মৃত্তিতে বাৎসল্যভাব“মারোপিত করিয়া! উহার চরম 
উপলব্ধি করিবার কালে এবং মধুরভাব সাধনকালে ঠাকুর তাহার 
নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহাব্য প্রাণ্ড হুইয়াছিলেন, বিশেষ 
কোন প্রকার দাহাষ্য না পাইলেও, ব্রান্মণীকে এরূপ সাধনসমূহে 
নিরতা! দেখিয়! এবং তাহার মুখে এ সকলের প্রশংসাবাদ শ্রাবণ করিয়া 


১০৪. ভারতের লাধিকা 


ঠাকুরের মনে এ সকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, 
একথা অন্তত নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারা যায়১।” 


পরবর্তা পর্যায়ে শিষ্য রামকৃষ্ণ ভৈরবীর কাছে তোলেন আর. 
এক নৃতন সাধনার কথা । বলেন, “মন্দিরের বাগানে এক বেদাস্তী 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে । নাম--তোতা পুরী মহারাজ । 
আমায় নিজে ঘেচে বলেছেন? “বেটা, তুমি বেদাস্তের উত্তম অধিকারী | 
আমার কাছ থেকে অদ্বৈত বেদাস্তের সাধন নেবে ?' 

ভৈরবী চমকে ওঠেন এ প্রস্তাব শুনে । ব্যস্ত হয়ে বলেন) “সে কি 
বাবা, ওযে শুক্‌নে। জ্ঞান সাধনার পথ। ও পথে গেলে তোমার 
ভাবরস সব শুকিয়ে যাবে 1” | | 

এদিকে যে জগন্মাতার নির্দেশ পেয়ে গেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ । 
নিজেও তিনি বুঝে নিয়েছেন, নিধিকল্প সমাধির স্তরে না পৌছুলে, 
অদ্বৈত সিদ্ধি করায়ত্ত না হলে, সাধনা তার-পূর্ণাঙ্গ হবে না । 

বিচিত্র ভাব ও সাধনধারা অবলম্বন ক'রে একটির পর একটি 
সাধন পর্যায় শেষ ক'রে ভৈরবীর কৃতী শিষ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবার 
এসে ঈীড়িয়েছেন অদ্বৈতসিদ্ধির মহাপারাবারের তীরে । 

নৃতনতম সাধন সম্পর্কে ঠাকুরের এই ধরনের তীব্র অনুরাগ 
সথণরিত হবার কারণ কি; উত্তরকালে ভক্তের এ সম্পর্কে তাকে 
প্রশ্ন করেছিলেন । উত্তরে তিনি বলেন, “গ্যাথ, সমুদ্রের তীরে যে সব 
সময়ে বাস করে, তার যেমন কখন কখন মনে হয় যে'রত্বাকরের গর্ভে 
কত কি রত্ব আছে তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়েও মার কাছে সব 
সময়ে থেকেও আমার মনে হতো, অনস্তভাবময়ী অনস্তরূপিণী মাকে 


-১. লাঁলাপ্রসঙ্ের' অপর এক স্থানে সারঘাননজী আরো স্পষ্টতর ক'রে 

ঠাকুরের বৈষবীয় লাধনায় ভৈরবীর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 
“আাঙ্ছণী বৈফবমত সবব্ধীয় ভন্রাদিতে ত্ুপণ্ডিত ছিলেন এবং ঠাকুরকে সখীভাব 

প্রতি সাধনকালেও কোন কোন "থলে লহায়তা৷ করিয়াছিলেন” 
_ শালীলাপ্রস্, গকভাব, পূর্বাধ 


ভৈরবী যোগেশ্বরী ১০৫" 


নানাভাবে ও নানারপে দেখবো । তাই তাকে যখন যে ভাবে 
দেখতে ইচ্ছা হতো, সেইভাবে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ধরতাম। 
কপাময়ী মাও তখন তার এভাব দেখতে বা উপলদ্ধি করতে যা কিছু 
প্রয়োজন তা নিজেই যুগিয়ে দিয়ে; করিয়ে নিয়ে, সেই ভাবে ও রূপে 
দেখা দিতেন। এঁরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের বা পথের সাধন করা! 
হয়েছিল 1” 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের এবারকার সাধন-_জগজ্জননী পরাশক্তির অরূপ 
সাধনা, অদ্বৈত সিদ্ধি মহাসাধনা | 

মা-ভবতারিণীর নির্দেশ এ ব্যাপারে ঠাকুর পেয়ে গিয়েছেন, তাই 
ভৈরবীর সতর্কবাণী কানে না তুলে আত্মলমর্পণ করলেন মহাবেদাস্তী 
তোতাপুরীজীন্র কাছে, নৃতন গুরুরূপে বরণ করলেন ভাকে। 

পুরী মহারাজ বলেছেন. এই অদৈতত্রন্ম সাধনায় এগোতে হলে 
ঠাকুরকে সন্নাস নিতে হবে, মস্তক মুগ্ডন ক'রে শিখা স্থত্র তাগ ক'রে 
উদ্যাপন করতে হবে বিরজা৷ হোম। 

নিজের গর্ভধারিণী আর তন্ত্র ভৈরবীকে না জানিয়ে গোপনে 
একটি নির্জন কক্ষে বসে বেদান্ত সাধনায় ব্রতী হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। 
পরম শুদ্ধ আধারে বেদান্তর সাধন দেওয়া মাত্র বিস্মিত ও সিন 
হয়ে উঠলেন তোতাপুনী মহারাজ. 

বিস্ময়কর দ্রেততার সঙ্গে ঠাকুর নিধিকল্প সমাধিব্র স্তরে গিয়ে 
পৌছান, আর এই স্তরে অবস্থান করেন তিন দিন তিন রাত্রি। 
তারপর বেদাস্তী গুরু তাকে বুখিত করান এই সমাধির থেকে। 

“এ ক্য। দৈবী মায়া?” সবিস্ময়ে বলে ওঠেন আত্মজ্ঞানী মহাসাধক 
তোতাপুরীজী। যে নিধিকল্প সমাধি অর্জনের জন্য চল্লিশ বৎসরব্যাগী 
কঠোর সাধনা ভভাকে করতে হয়েছে, এই তরুণ শিষ্য স্বলুমাত্র আয়াসে 
এমনি ক'রে তা আয়ত্ত ক'রে নিলে ? 

সাধারণত তিনদিমের বেশী এক জায়গায় কখনো বাস করতেন না 
তোতাপুরী মহারাজ । গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরের পবিত্রভূমিতে আসান 
পর ঘটতে দেখা গেঙ্গ ব্যতিক্রম । এগারমান কাল তিনি অবস্থান 


১০৬৩ ভারতের সাঁধিকা 


করলেন প্রিক্স শিষ্য রামূরুষ্ণের সন্গিধানে। বেদান্তের জ্ঞান সাধনায়, 
ব্রহ্গাত্মজ্ঞান সাধনায় পারঙ্গম ক'রে তুললেন তাকে । | 
তন্ত্রগুরু ভৈরবী রামকৃষ্ষের বেদাস্ত সাধন পছন্দ করেন নি। কিন্ত 
ঠাকুরের এই নতুন সাধনা ও নূতন গুরু তোতাপুরীকে মেনে 
নিয়েছিলেন তিনি । বুঝেছিলেন, রামকৃষ্ণ জগজ্জননীর নির্দেশ এস্থলে 
পেয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া, অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে 
ুগ্াচার্ষের ভূমিকা। লোকগুরু হবেন তিনি। তাই জ্ঞান সাধনার 
মধ্য দিয়ে বেদাস্তের অছৈতভূমিতে পৌছনোর প্রয়োজন আছে তার। 


ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর সাধন! ও দিদ্ধির প্রক্কত মূল্যায়ন আজ 
আর সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলায় এসে যে তিনটি অধিকারী পুরুষকে 
তিনি সাধন দিয়েছিলেন, সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ চন্দ্র ও গিরিজার 
জীবনতথ্য থেকে এই মহীয়সী নারীর সাধন-উৎকর্ষের একটি রূপরেখা 
'অবগ্ই অস্কিত করা বায়। 

ভৈরবী তন্ত্রসদ্ধা, সাধিকা__এ নিয়ে কারুর মতদ্বৈধ হবার উপায় 
'নেই। বিশেষ ক'রে বীরাচারী ও বামাচারী নিগুঢ় তন্্ক্রিয়ায় ও 
বৈষ্বীয় তন্ত্রের সাধনায় তিনি ছিলেন। যোগৈশ্বর্যও তার কম 
ছিল বলে মনে হয় না। কারণ, নিজের শক্তিবলেই তিনি জানতে 
পেরেছিলেন, বাংলার তিনটি সাধককে তাকে সহায়ত! দিতে হুবে। 
গ্রদের ভেতর ঠাকুর রামকুষকই যে ঈশ্বরের চিহিতত পুরুষ, অদূর 
ভবিষ্যতের ধুগাচার্য, এ তত্ব ও অন্রাস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তার 
মনশ্চক্ষে। আর এতত্বটি এমন সময়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন; 
যখন ঠাকুর ছিলেন কালীবাড়ির একজন দীন ভক্তিমান্‌ পূজারী 
ব্রাঙ্মণ মাত্র । দক্ষিণেশ্বরের মানুষ বখন তাকে জানতো পাগলা 
ছোট ভট্চাজ, বলে; সেই সময়ে ভৈরবীর দৃঢ়,ও কুঠাহীন কণ্ঠের 
ঘোষণা! রামকৃধকে দীড়ে। করিয়ে দিয়েছিল এক ঈশ্বর প্রেরিত 
মহাঁপুরুষরূপে | ূ | 

তাছাড়া, আরও মহত্ব মাহাখ্য ও লাধনকুশলতার পরিচয় 


ভৈরবী যোগেশ্ববী ১৩৭ 


দিয়েছিলেন ভৈরবী । হাতে-নাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দিয়ে তস্ত্রোক্ত 
'ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। আর এর ফলে, ঠাকুরের 
ভাবোচ্ছাসময় জীবনের মূলদেশে নিমিত হতে পেন্রেছিল সুদৃচ ও 
সুসংহত একটি তন্ত্রধৃত সাধনভিত্তি। শুধু তাই নয়, ভৈরবীর উপদিষ্ট 
এবং অনুষ্ঠিত তন্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কলে ঠাকুর রামকৃষের জীবনে 
এসে গিয়েছিল অণিমা, লঘিম। প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি। দিব্য রূপের ছটার 
বর্ণের ওজ্জল্যে, এসময়ে ঝলমল ক'রে উঠেছিল তার দেহ, চোখে মুখে 
“দেখা দিয়েছিল সিদ্ধ জীবনের দীপ্ত ভঙ্গিমা। চিহ্নিত দেবমানবরূপে 
সর্বস্তরের নরনারীর শ্রদ্ধা প্রেম সহজ এবং স্বাভাবিকরূপে আকর্ষণ 
করেছিলেন তিনি । ূ 

তস্ত্রসিদ্ধির বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ জ্ঞাত হয়েছিলেন তার ভবিষ্যৎ 
'জীবনের ঈশ্বরনিদিষ্ট মহান্‌ ভূমিকাটির কথা |. স্বামী সারদানন্দের 
লে্খোয় এর সমর্থন মিলে-_-“তন্ত্রসাধন প্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া! 
ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদদ্থাক 
প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন বে, পরে বহু ব্যক্তি তাহার 
'নিকটে ধর্মশক্তি লাভের জন্য উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে । পরম 
অনুগত শ্রীযুক্ত মথুর এবং হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি এ উপলব্ধির কথা 
'বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, “বেশ তো 
বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব? 1” 

ঠাকুরের মধুরভাব সাধনায়ও ভৈরবীর সহায়তার মূল্য কম নয়। 
“এই মধুরুভাব-সাধনজাত মহাপ্রেম উত্তরকালে আকৃষ্ট করেছিলো তার 
'অজভ্্র সংখ্যক ভক্তদের, আর তার চিহ্ছিত পার্দদের | 

সিদ্ধ সাধক-সাধিকাদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় সিন্ধপুরুষদের 
সমর্থন ও আলোকসম্পাতে | ভৈরুবী “ঘোগেশ্বরী প্রকৃত স্বরূপ এবং 
'মাহাত্বও আমরা জানতে পারি ঠাকুর রামকৃ্জের নিজের কথা 
থেকে । স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছিলেন। _সাধিক। হিসাবে ভৈরবী 
যোগেস্বরী ছিলেন যোগমায়ার অংশ সম্ভূতা ।৯ 


১ ১ লীবাপ্রম্, ২য় ভাগ, ঠাকুরের উত্মমাধন 


১০৮ ভারতের সাধিক! 


রামকৃষ্ণকে তন্ত্রসাধন ও সিদ্ধিদানের পরও এড়েদার দেবমগ্ডল 
ঘাটের নিজন্ব আবাসে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন ভৈরবী । এ সমক্ষে 
নিজ কুটিরে বসে ধ্যানজপ করা, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে অধ্যাত্মতনয়, 
রামকৃঞ্ণকে দর্শন করা, আর ক্ষীর ননী সর খাওয়ানো, এই ছিল তার 
নিত্যকার কর্ম। সাকুল্যে প্রায় ছয় বংসর পরে খণ্ডিত হতে দেখা 
যায় এই জীবনধারাকে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের তোতাপুরীজীর কৃপা লাভ ও বেদান্ত সিদ্ধির পর? 
থেকেই ভৈরবী বুঝে নিয়েছিলেন তার এবং ঠাকুরের সাধনজীবন 
এবার থেকে পৃথক্‌ ধারায় প্রবাহিত। উভয়ের বিচ্ছেদের আব বেশী 
দেরি নেই। 

এসময়ে ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঠাকুর ও ও হৃদয়ের সঙ্গে ভৈরবী, 
কামারপুকুরে এসেছেন। কিশোরী সারদামণিও এসেছেন পতি 
সন্দর্শনে ৷ স্থানীয় ভক্ত নরনারীর! দিনের পর দিন এসে জুটছে. 
ঠাকুরের সম্গিধানে। তার উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে এবং আনন্দরঙ্গ দর্শন 
ক'রে তারা মহা পরিতুষ্ট। কিন্তু এ আনন্দের পরিবেশে ভৈরবী যেন 
নিজেকে আর খাপ খাওয়াতে পারছেন না, সাধনজীবনের কি এক. 
অতৃপ্তি, যেন বার বার পীড়িত করছে তার অন্তরকে | 

এসময়ে একটি ক্ষুত্র ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে ঘটতে দেখ! যাক: 
চির্রবিচ্ছেদের ন্ৃচনা। অন্তান্ত ভক্তের সঙ্গে শ্রীনিবাস শাখারীও 
ঠাকুরকে সেদিন দর্শন করতে এসেছেন । ঠাকুরের আগ্রহে শ্রীনিবাস 
গৃহদেবত। রঘুবীরজীর প্রসাদ গ্রহণ করলেন! 

_ শ্রীনিবাসকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী, 
খুবই প্রপন্ন। প্রসাদান্ন ভোজন শেষ হলে এই ভক্তটি নিজের এঁ্টো 
পাত সরাতে যাঁবেন, এমন সময়ে ভৈরবী বললেন, “বাবা, এ 
তোমায় নিকোতে হবে.না, আমিই করবো"খন।” 

একথা শুনে ঠাকুরের ভাগ্নে ও সেবক-ভক্ত হুদয়রাম গর্জে ওঠেন |. 
বলেন ভৈরবীকে, “পাড়ার্গীয়ের সামাজিক আচার বিচারের কি জানো: 
তুমি? ব্রাহ্ষণী হয়ে চিনু শাখারীর উচ্ছিষ্টে তুমি হাত দিলে গাঁ 


ভৈরবী যোগেশ্বরী ১৪৪ 
তুমুল গোলযোগ শুরু হবে, আর তার সব কিছু ঝঞ্ধাট পোহাতে হবে 
আমাদের সবাইকে । এ এঁটো পাতা ছু'লে তোমায় আর আমি 
'ঘরে ঢুকতে দেবে না|? 

বিতর্কের পর এসে পড়ে কলহের বিস্ফোরণ । ভৈরবী বুঝলেন, 
এবার শুরু হতে যাচ্ছে চিরবিচ্ছেদের পালা । ম! জগজ্জননীর ইচ্ছে 
নয়, আর এখানে এভাবে তিনি অধ্যাত্মতনয় রামকুষ্ণকে নিয়ে পড়ে 
থাকেন। শিকল সোনার হলেও তা শিকল তো! বটে! এ মায়িক 
'বন্ধন ছিড়ে এবার তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে পরম মুক্তির সন্ধানে | 
-বামাচারী সাধনা ও মধুরুভাৰ সাধনা নিয়ে এতকাল কেটেছে, খদ্ধি- 
সিদ্ধিও জীবনে অনেক এসেছে । কিন্ত কই, এখনো! তে! তার জীবন- 
'তপস্থা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি? দিব্যাচাী সাধনা ও সিদ্ধির ভেতর 
দিরে এগিয়ে গিয়ে আজে! তো লাভ করতে পারেন নি চির-আরাধ্যা 
'মহাশক্তিকে) ত্রন্মময়ীকে ! 

সন্কর স্থির ক'রে ফেলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী । সাশ্রনয়নে 
ব্রামকৃষ্ণের বাল্য বন্ধনকে খণ্ডিত করেন নিদ্ধিধায়। 

কয়েকদিন পরে এসে যায় তার সঙ্কল্িত বিদায়ের লগ্ন । আশে- 
পাশের বাগান থেকে রাশি রাশি ফুল সংগ্রহ ক'রে আনন ভৈরবী । 
'ভাবরসে মত্ত হয়ে, ভক্তি সংগীত গাইতে গাইতে, প্রস্তৃত করেন রঙ- 
বেরডের সুগন্ধী পুষ্পের মালা । সবতনে তার গোপালরগী রামকৃষ্ের 
কণ্ঠে পরিয়ে দেন এই পুষ্পমালা। চন্দনে চচিত করেন তান্র স্বগৌর 
'তম্থ। তারপর ধ্যানতন্ময় হয়ে একৃষ্টে ভাকিয়ে থাকেন স্সেহপুত্তলীর 
"মনোহর মৃতির দিকে 

এবার সাশ্রুনয়নে, ভাৰকম্পিত দেহে নিজের ত্রিশল আর গৈরিক 
বন্ত্রের ঝুলিটি নিয়ে চিরতরে হন দেশাস্তরী। 

পরুবর্তী কালে দক্ষিণেশ্বরে বা বাংলার আবু কোথাও যোগেশ্বরী 
“ভৈরবীর কোনো সন্ধান কেউ পায় নি। 

শোন! ' যায়, 'বরম্তা সাধু বহতা .নীর'এর মতো! ভৈরবী অসঙ্গ 
হয়ে, সার! ভারগ্তের ভীর্থে তীর্থে পরিত্রাজন ক'রে বেড়িয়েছেন। 


১১৩ ভারতের সাধিকা 


তারপর হুম গহন বনে আশ্রয় নিয়ে দিব্যাচারী তন্ত্রসাধনার পরম 
উপলবির অন্ত উপবিষ্ট হয়েছেন ন্মভীব্র মাধনায়। জনজীবনে আর 
তার কিরে আসা সম্ভব হয় নি। 

রামকৃষের তন্ত্র, রামকৃষের অধ্যাত্বজীবনের অগ্তম ম ধারী, 
কবে কোথায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার অভীষ্ট পরমবন্তু। আজে! তা 
নিহিত রয়ে গিয়েছে অতলাস্ত রহস্তের গর্ভে | 


লিচ্ধাগরসেশ্রী বাজ 

শীতকাল, মাঘ মাসের শেষ। সারাদিন আকাশ ছিল মেঘে মেঘে' 
আচ্ছন্ন । সন্ধ্যের পর থেকেই শুরু হয়েছে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। 
ঘনকৃষ্খ আকাশের বুক চিনে, কড়কড়াৎ শব্দে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে 
বার বার। 

এসময়টায় তুষার বঞ্চার তাগুৰ চলছিল হিমালয়ে। তারই ঢেউ 
ছড়িয়ে পড়েছে বুন্দাবনে আর সারা! ব্রজমগ্ুলে । একে তীব্র শীতের 
রাত, তার ওপর ঝড়ের কনকনে হাওয়া আরু অবিরল বর্ষণ হাড়ে 
যেন কাপনি ধরিয়ে দিচ্ছে। 

ধীর-সমীরের ধারেই বৃদ্ধ বৈষ্ঞবগুর দামোদরদাস বাবাজীর 
রীশ্রীনটবর-কুঞ্জ। কুঞ্জ মানে একটি আখণ্ড়া। আয়তনে তেমন বড়ও, 
নয়। তিনটি কামরার একটিতে নটবরজী ও রাধারানীর সেবা-পূজ। 
অনুষ্ঠিত হয়। আর ছুটিতে বাবাজী তার ছুটি চেল| নিয়ে বাস করেন। 
আঙিনাটি স্ুবিস্তৃত। তার একপাশে পাকা ছাউনির একটি বড় 
গোয়ালঘর । গোটা তিনেক গরুর আস্তানা সেখানে। বিগ্রহের 
মতো এরাও বাকাজীর নমস্ত। তাদের পরিচর্যায় কোবৌ দিক দিয়ে 
এতটুকু ক্রুটি হবার যো নেই। 

ঝড়ের দাপটে ঘরের প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে, কক্ষের এক 
কোণে রাখা বৃহৎ মুংভাণ্ডের জলন্ত অঙ্গারেও তেমন তেজ নেই । 
শীতের কাপুনিতে বাবাজী কখন তার খাটিয়ায় উঠে বসেছেন; ভজনের 
মালাখানি হাতে নিয়ে বার বার করছেন উস্থুস। 

এবার দেয়ালে মালাটি টাঙিয়ে রেখে দীপ জালেন, নিভন্ত অঙ্গার 
কিছুটা উক্কে দেন। তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে জোরগলায় চেলাদের 
ডাকতে থাকেন, “ওরে নন্দদাস, ওরে ও মিঠুলাল, তোরা! উঠে 
পড়তো! বাবা শিগত্রীর এদিকে আয় ।” 
ড় চেল নন্দদাসূ হচ্ছে বাঙালী, আর ছো টটি। মিঠুলাল, ব্রজবাসী 


-১১২ ভারতের সাধিক। 


গোপতনর়। ওরা ছ'জনে সারাদিন বড় পরিশ্রম করেছে। আজ 
'মথুরার হাটবার। কুঞ্রের কাজকর্ম সেরে সেখানে তার! পায়ে হেঁটে 
গিয়েছে, কুগ্রের বিগ্রহ পূজার নানা উপকরণ কিনেছে মণ্ীতে ঘুরে 
'স্বুরে। তারপর চুনোভূষি খড়-বিচালীভর1 একগাড়ি গরুর খাস 
নিয়ে কুঞ্জে যখন কিরে এসেছে তখন অনেক রাত। 

শীতে আর ঝড়জলে ছু'জনেরই দেহ অবসন্ন প্রায়। এই তো 
কিছুক্ষণ আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে, ঘরের একপাশে গাছের 
কুঁদো জালিয়ে দিয়ে, আরামে গ! ঢেলে দিয়েছে খাটিয়ায়। ছু'জনেই 
এসময়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। 

বাবাজীর ঘন ঘন ভাক আর হুঙ্কারে জেগে ন! উঠে উপায় কি? 

খাটিয়ায় শার্ধিত থেকেই কিস্ফিস্‌ ক'রে কথোপকথন চলে ছুই 
গুরু-ভাইয়ের । এবার একটা ছলছুতো৷ ক'রে বাবাজী শযা। থেকে 
তাদের ওঠাবেন, তারপর বিয়ে দেবেন ভজন ও জপে। 

দামোদরদাস বাবাজী আবার ডাকেন বিরক্তির স্বরে) “ওরে, 
তোরা ওঠ. শুনছিস্‌ না একটা গরু হাম্বা হাম্বা ক'রে ভাকছে। 
নিশ্চয় কেউ খড়-বিচালী চুরি করছে।” 

মিঠুলাল ব্রজ্জবাসী কিশোর । বাবাজী বড় স্সেহ করেন তাকে, 
আর সেও ছুষুমি ক'রে বেশ কিছুটা সুযোগ নেয়। আবদার করেঃ 
প্রয়োজন হলে বৃদ্ধ বাবাজীকে ছু'কথা শুনিয়েও দেয়। 

মিঠলাল উত্তরে হিন্দী বাংলায় মিশিয়ে যা বলে তার মর্ম : “বাবা। 
এই ঝাড় বাদ্‌লায় আর শীতে কোনো চোরই চুরি করতে বেরুচ্ছে না। 
ঘরে বসে আগুন পোহাচ্ছে বা ঘুমুচ্ছে, আপনার চিল্লানোর ঠেলায় 
আমরা! তো! উঠে বসেইছি। ঠাকুর নটবরজীর নিদ্‌ও টুটে গেছে ।" 

“তুই চুপ কর্ঞূতো বাঁদর ছোড়া । কাজের বেলায় অষ্টরস্তা। কুঞ্জে 
বসে বসে শুধু দই চিড়ে খাবার যম। বেশ তো, চোর যদি বা না 
এসে থাকে; গরুর গলায় দড়ি জড়িয়ে ফসও তো! লাগতে পারে ? 
শুনছিস তো, কি রকম হাম্বা হাস্বা করছে ! ও নন্দদাস। মিঠলালকে 
নিয়ে একটু দেখে আয় | গোমাতার জন্য একটু ভিজলেই বা 1? 


পি! পদ্ববেখী বাঈ ১১৫ 


ছাতা আর লগ্ন নিয়ে হই চেল! এবানু ঢুকে পড়ে গোয়ালঘরে। 
গরুগুলোর কাছে গিক্সে ধীড়াতেই ছা'জনে বিন্ময়ে হতবাক্‌। সামনেই 
লম্বা হয়ে ভূমিতলে পড়ে আছে একটি মন্ুষ্যদেহ ৷ একটা! পশমী 
চাদরে সধাঙ্গ মুড়ি দেওয়া । একি স্বত না জীবিত? 

মুখের দিককাঁম্ব চাদর একটু সরাতেই নন্দদাস দেখে--এ এক 
নারীমূত্তি। গৌরবর্ণা, অপূর্ব সুন্দর তার মুখন্রী। আয়ত নয্ন ছুটি 
নিমীলিত, মনে হচ্ছে বাহজ্ঞান নেই। 

তাড়াতাড়ি নাকের কাছে হ'জনেই আঙ্ল নিয়ে দেখে। হ্যা, 
নিঃশ্বাস এখনো! বইছে । তাহলে মরে নি মেয়েটি । হুয়তে! অচেতন 
হয়ে পড়েছে তীব্র শীতে, আর বড়-জলে ভিজে । 

গ্রোরাল থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে মিঠলাল ঢুকে পড়ে বাবাজী 
মহারাজের ঘরে । ব্যগ্র স্বরে বলে ওঠে, “চৌর নহী" বাবা, এক বহুত 
সুন্দরী মায়ী। মালুম পড়তা, রাধারানীজী হোগা! 1 

মালাটি হাতে নিযে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার জপে বসেছিলেন 
ছামোদরদাসজী । মিঠুলালের কথ শুনে কৃত্রিম কোপের সরে বলেন, 
“চুপ কন বুদ্ধ, কোথাকার । রাধারানীজীর আর খেয়েদেয়ে কাজ 
নেই ঢুকবেন তোদের গোয়ালঘরে ৷ তাছাড়া তুষ্ট টিনিস নাকি 
রাধারানীজীকে ? দেখেছিস কখনে! ?” 

“রাধারানীজী না! হোবে তো এঁমায়ী কমসে কম্‌ ললিত 
বিশাখা তো হোবেই।” চটপট উত্তর দ্েক্প মিঠলাল। 

কিশোর চেলার এ সরল ও চপল উক্তি শুনে হেসে ফেলেন বুদ্ধ 
দামোদরদাস বাবাজী । মন্তব্য করেন, “যেন ললিতা বিশাখাজীকেও 
তুই কৃত জানিস্‌। ছ্যা শোন্‌ এবার, কাজের কাজ করু। নন্দ্দাস 
আর তুই, ছ'জনে ধরাধরি ক'রে মেক্টোকে এ ঘরে নিম্নে আয়। 
তোদের ওখান থেকে একটা জলন্ত কাঠের গুঁড়ি এনে পাশে রেখে 
দে। বড় কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা । শীতে আর বাদ্লার় ময়ে যে বার 
নি এটাই ভাগ্যি।* 

চেলার। খাবার নির্দেশ মতো। এ কাছ সম্প্জ কয়ে । গন্টা ইই- 
ভা. মাহিকা। (২8) 


১১৪ ভাবতের সাঁধিক] 


পরে, আগুনের ভাপে কিছুটা সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকায় মেয়েটি, 
কটিপকঠ্ে কি যেন বলতে চায় 

“ওর মুখে একটু গরম ছুধ ঢেলে দে তোরা । মৃদ্ ভেঙেছে। 
ওঁবার ঘুমিয়ে পড়বে ।” কথা কষ্সটি নৈ্যক্তিকভাবে বলে আবার 
হাতের মালা ঘোক্সাতে থাকেন দামোদরদাস বাবাজী । 

পরের দিন সকালবেলা বমুনায় স্নান সমাপন ক'রে নটবরজী ও 
কিশোরীজীর পুজ। এবং বাল্যভোগদান সেরে বাবাছী বারান্দায় এসে 
বসেছেন। চেলাদের ডেকে বললেন, “টাকে এবার নিয়ে আয়। 
প্রসাদী ফলমূল কিছু খাইয়ে, এবার আপদ বিদেয় কারে দে।” 

“টা মানে নবাগতা অতিথিটি । নন্দদাস চমকে ওঠে । বিষঞ্ 
কণ্ঠে আবেদন জানার, “বাবা এটা কি ঠিক হবে? মনে হচ্ছে, 
কয়দিন ওর কোনো খাওয়া-দাওয়া হয়নি । অবসন্নতায় যেন ভেঙে 
পড়েছে ।? 

“অমন চাদপান। মুখটি দেখে তোর বুঝি মাথা ঘুরে গেছে! কিন্ত 
"ওটাকে এখানে রাখবি কোথায়? খাওয়াবি কি? তা ভেবেছিস্‌ ?? 
“সে পরের কথা, বাবা । কিন্তু এখনি, এ অবস্থায় ওকে-_” 

“তুই থাম্‌ তো। ঝড়ে-পড়া! একটা কাক হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকে 
পড়েছে। ত! নিয়ে বেশী মাতামাতি করার দরকার নেই 1” 

পরক্ষণেই নন্দদাসের হছা'শ হয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কলে 
বাধাজীর মাহাত্বা, ভার অলৌকিক শক্তি ও প্রেম সে কিছুটা উপলব্ধি 
করেছে বৈকি। যত কঠোর বাক্যই তিনি বলুন তার অন্তরের 
'স্তন্তলে বিরাজ করছে বাঁয় স্নেহ প্রেমের অতল সার়র। 

সার থিট্থির্টে' মেজাজ আর তীক্ষ বাক্যবাণের জালায় চেলাদের 
পাই আন্থিত্থ থাকতে হয়, বটে, কিন্তু তার মতো অখাধ অদীষ 
ভালোবাস! দিয়ে ছিরে রাখতে পায়ে কা'জনা ? এখানে বাবাজীর 
বায় নেব পর থেকে নন্দদান তুলে গিয়েছে তায় ঘর-সংসার 
পন ছিচ্ছেরবছে হের কন! | বাবাছী গা 

তাহ ছাড়া আয বেন সস কেনো এ নেই. 


সি! পরখেশ্বরী বাঈ ১১৫ 


এই তো তীর কিশোর চেল! মিঠুলাল। দিনরাত 'বাদর ছোড়া? 
বলে বাবাজী করছেন তাকে গালিগালাজ | আবার কি অপার স্লেহ 
মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাকে । কতবার নন্দদাসের কাছে গোপনে 
বলেছেন বাবাজী,_“ঘ্//খ ওর দিকে সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখবি, ঠাকুরের 
পায়ে দেবার ফুলটির মতে! ও একদিন ফুটে উঠবে | জানিন; ওদের 
তিন পুরুষের ওপর রাধারানীর কৃপা রয়েছে !” 

খানিক বাদে মেয়েটিকে সন্তর্পণে ধরে বারান্দায় নিয়ে আসা হয়, 
বসিয়ে দেওয়া হয়, বাবাজীর সামনে । 

প্রণাম ক'রে স্থির নেত্রে বাবাজীর দিকে তাকাতেই ডুক্রে 
ওঠে মেয়েটি, “বাবা, তাহলে, আপনিই ! হ্যা আপনিই যে সেদিন 
গিয়েছিলেন কলকাতায় । আপনারই হাতছানি আমায় ডেকে নিয়ে 
এসেছে এই বুন্দাবনে, আশ্রয় দিতে চেয়েছে আমায় !? 

“ওসব ছ্ঁদো কথা রাখো! । বিপদে পড়লে সবাই অমন সব কথা 
ৰলে। বুন্দাবনধাম আর ব্রজমণ্ডল ছেড়ে চল্লিশ বছর কোথাও আমি 
পা বাড়াই নি।” আপন মনে গম্ভীরভাবে মাল! উপকাতে থাকেন 
পদামোদরদাসজী । 

“হ্যা বাবা | ইষ্টদেবের নামে শপথ ক'রে বলছি, চি এমনিভাবে 
কলকাতায় দিনের বেলায় জলজ্যান্ত মান্ুষরূপে আপনি আমায় দর্শন 
দিয়েছেন। হ্যা) এই ভঙ্গীতে বসা, এইভাবে মালার ঝুলিতে হাত 
রাখা । হুবন্থ এই মুর্তি! শুধু তাই নয়, বাধা । মথুরায় পৌছেও 
আপনাকে দেখেছি আমি ।” ৃ্‌ 

“মথুরাম্ম তো বাবান্জী যাচ্ছেন না অনেকদিন। ব্যাপারটা সব 
খুলে বলুন তো।” বিন্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে নন্দদাস। ইতিমধ্যে 
সে বুঝে ফেলেছে, এ হচ্ছে বাবাজীর এক হৃঙন কৃপালীল! । 

উল্লসিত হয়ে, মিঠূলাল মন্তব্য করে, “বড়ি তাজ্জব কি কা? 

শান ব্বরে মেয়েটি বলতে থাকে, “যা বাবা! মধুল্লা্ন পৌছে 
কোনো ভিক্ষা মেড দি। শব্বীর মন অবশ । এদিকে সক্ষোর খর 
বুট শুরু হলো।। 'হাের প্রানে একটা গড়ো চালা হয়ে বার 


১১৬ ভারতের সাধিকা 


নিলাম । থুমিয়ে পড়েছিলাম । হঠাৎ কার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল ॥ 
দেখলাম, আপনি জপের মালাটি হাতে নিয়ে সামনে ধীড়িয়ে। 
বলছেন, এ তো পাশেই রয়েছে খড় বিচালী ভরা গরুর গাড়িটা) এখনি, 
বৃদ্দাবনে রওনা হচ্ছে। এক্ষনি ওর পিছনে জায়গা! ক'রে নিয়ে শুদে 
পড়। তারপর আমার কাছে ঠিক পৌঁছে যাবি। আপনার সেই 
নির্দেশমতোই আমি এসেছি বাবা ! 

“এলেই হলে 1” কুদধ ব্বরে খেঁকিয়ে ওঠেন বাবাজী । “এখানে 
বৃতন লোকের থাক্বার জায়গা কোথায় ? খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা 1 
কোন্‌ রাজ মহারাজা! আমার চেলা যে রোজ এখানে ভাগার! হবে ? 
আর দেরি না ক'রে চট্পট্‌ বিদেয় হও 1" 

যুক্তকরে, অশ্রসজল নয়নে মেয়েটি উত্তর দেয়, “বাব! ছা-ছ'বার 
আপনার অলৌকিক দর্শন আমি পেয়েছি । ভাগ্যবলে সাক্ষাৎ দর্শনও 
পেলাম! আপনার চরণ ছেড়ে, এই কুগ্জ ছেড়ে, আর কোথাও আমি 
যাচ্ছিনে। তাছাড়া, যাবার কোনে জায়গাও আমার নেই ।” 

নন্দদাস আর মিঠুলাল বিষ হৃদয়ে সামনে ঈাড়িয়ে আছে। ভয়ে 
বাবাজী মহারা্কে আর কিছু বলতে তাদের সাহস হচ্ছে না । মনে, 
মনে ভাবছে, মেয়েটি সত্যিই নিরাশ্রয়, অলৌকিক দর্শন দিয়ে বাবাজী 
কিছুটা কূপ একে করেছেন, এখন এমন নিষ্করুণভাবে কুঞ্জ থেকে বার, 
ক'রে দেওয়া।_-এটা কি ঠিক হচ্ছে? 

“তোরা কি ভাবছিস্‌ তা আমি জানি,” চেলাদের উদ্দেশ ক'রে রুষ্ট 
স্বরে বলে ওঠেন বাৰাজী। “কিন্তু, একে আমি ঠাই দিই কি ক'রে? 
লোকে বলবে, বুড়ো দামোদরদাসজী বড় চতুর | ফন্দী এঁটে কুছে” 
একট! কুন্কী 'াতি এনে রেখেছে ?" 

পজুন্কী 1 উহু কোন্স! চীক্ষ, বাবাজী? কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন 
করে সদা হান্তঘর় কিশোর চেলা মিঠ্লাল । 

“ত| জানিস্নে ? ব্যাটা অপদার্থ! পূর্ব জন্মের স্ুকৃতি বলে 
ব্রজের গোয়াল হয়ে ছল্লেছিস্‌ বটে, কিন্ত হুধ আর দই খেয়ে শুধু পেট 
সোটাই কিল আর দিছু তৌনের হলো না 


সিদ্ধ! পর়মেশছা বাই ১১৭. 


“বাবাজী, ব্রজ.কা ছুধ আওর দহিকা! নিন্দা মং কিজিয়ে। আপক! 
'কিষণজীকো শরীর ওহিসে বানিয়েছে, ভাগদ্‌ হইয়েছে। তব্‌ তে! 
য়া কংস বধ।” | ্‌ 

“আকাট মুখ্যু, ত্র গোয়াল! ! এ অক্মিকাই তে। তোদের কাল 
হলো। কিষপজী যে কী পরম বন্ত, তা আর তোদের বোধে এলো 
না। জানিস্‌ তো, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জনের অহ্ংবোধ হয়েছিল-_ 
এতো! শক্র তাকেই মারতে হবে । কিষণজী দেখিয়ে দিলেন, আগে 
থেকেই সবাইকে তিনি বধ ক'রে রেখেছেন, অর্জন নিমিত্তমান্জ্। 
আবার কিষণজীর দেহত্যাগের পর আহ্ীর দস্ত্যুরা যখন দ্বারকার হান! 
দিল। অর্জুন ছুটে এলেন গাণ্ডীব নিয়ে। ভাবলেন, মেয়েদের তিনি 
বুক্ষা করুবেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রজয্ী মহাবীর অর্জুন হেরে গেলেন 
দন্থ্যদের কাছে, গাণ্ডীব তুলতেই পারলেন না। কিষণজী দেখিয়ে 
দিলেন, তিনি না থাকলে অর্জনের বীরত্ব অতি তুচ্ছ 1 

এবার নন্দদাস বলে ওঠে, “কুন্কী হাতির কথা বলছিলেন, বাবা । 
সেটা কি? তা তো বুঝিয়ে বললেন না।” | 

“হ্যা, ঠিক বলেছিস্। তবে শোন্। আসামের জঙ্গলে বাবা 
খেদায় হাতি ধরে, তারাকুন্কী পোষে। এটা হচ্ছে মাদী যুবতী- 
হাতি। এই কুন্কী বাইরে গিয়ে বুনো মন্দা হাতিঞ্ঠ.-ণাকে ভুলিয়ে 
থেদার ভেতরে নিয়ে আসে। তারপর সেগুলো আটকে পড়ে। 
'ভাই বলছিলাম, এই মেয়েটাকে এখানে রাখলে, বৃন্দাবনের লোকেরা 
বলবে, “বুড়ো দামোদরদাস খুব কন্দী বার করেছে। একটা সুন্দরী 
মেয়েকে কুঞ্জে রেখেছে, তাকে দেখিয়ে শীসালো সব চেলা টেনে 
'আন্বে বলে। বড় বড় শেঠ আর রাজারা এবার “দঞ্জীসতে 
খাকৃবে 1" 

করুণ কণ্ঠে মেয়েটি বলে, “বাবার লৌনর্বই খনি এখানে 
খাকার পক্ষে বাধা হয়ে দাড়ায়, তবে এ-সৌন্দর্য আমি এই মূহুর্তে নষ্ট 
কারে ফেল্ছি। এ রাকা 
হলে তে কেউ ত্বার কিনে ভাকাবে না।” 


১৯৮ ভারতের সাধিকা 


“তা তো হুয় না মায়ী”, বাবাজীর মুখে ফুটে ওঠে স্মিত হাসির 
“তুই কি নিজে তোকে গড়েছিস? প্রভু শ্রীক্চ গড়েছেন 

তোকে । এ সৌন্দর্যও তারই দেওয়া । তা নষ্ট করার অধিকার তো! 
তোর নেই |? 

“তা হলে, বাবা ?” অসহায়ের মতো! তাকিয়ে থাকে মেয়েটি । 

“উপায় আছে, মায়ী। খুব সহজ। আর তা তোরই হাতে । 
এ দেহ, এ সৌন্দর্য, সব কিছু শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ ক'রে দে, নিজের বলে 
কিচ্ছু রাখতে পারবিনে । কি, বাজী আছিস্‌ তো?” 

অকুলে কূল পেয়ে যায় মেয়েটি । সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে দামোদর- 
দাসজীর চরণে । ছু'চোখ বেয়ে দরদর ধারে ঝরে পড়ে আনন্দাশ্রু। 

“অনেক কষ্ট পেয়েছিস। মা। যা, এবার এসে গিয়েছিস্‌ প্রত 
নটবরজীর আশ্রয়ে । এখন থেকে আর ভয় নেই, নেই কোনো? 
ভাবনা । কয়েকটা বছর সারা দেহমনপ্রাণ দিয়ে ঠাকুরজীর দেবা কর 
এখানে থেকে । তারপর শুরু করাবে তোর আসল তপস্তা। হ্যা 
মা, তুই ঠিকই বলেছিস, নটবরজীর কুপা তোর ওপর ছিল। তাই 
আমি শিজে গিয়ে তোকে আহ্বান ক'রে এনেছি এখানে | 


মেয়েটির নাম মালতী দাস, জাতিতে কায়স্থ । বাবাজী মহারাজের 
চরণতলে বসে নিজ জীবনের কাহিনী. এবার সে বর্ণনা করে। এ 
কাহিনী বড় হুঃখময় ও মর্মান্তিক । 

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবায়ে মালতীর জন্ম। বিধবা! মায়ের সে 
ছিল এক মাত্র সম্তান। গায়ের রঙ ছিল কনক চাপার মতো তাছাড়া! 
অসামান্ত সুন্দরী ও লাবপ্যবরতী ছিল সে। কিশোর বয়সে বিয়ে হলে! 
কলকাতার এক্ষ খ্যাতনামা বিশ্তবান পরিবারে । শ্বশুর বিদেশী 
সওদাগরী হাউসের বেনিয়ান, ছই পুরুষের বিরাট ব্যবসা । বিপুল 
ধনৈশ্বর্য, রাজার্র মতে। অট্টালিকা, প্রচুর সংখ্যক দাসদানী, কোনে! 
কিছুর অভাব ছিল না তার। মালতীর স্বামী ছিল পিতার এক মাত্র 
পুত্র, রূপে গুণে অনন্ত | কয়েক বৎসরের মধ্যে একটি পুত্র সম্তান 


সিদ্ধা-পরমেশ্বরী বাঈ ১১৯ 


জন্মগ্রহণ করলো । সংসারে হাসি আনন্দ, খ্যাতি, এশ্বর্য যেন তখন 
উপচে পড়ছে । 

কিন্ত বৎসর ছুই বাদেই প্লেগ রোগের আক্রমণে মালতীর শ্বশুর 
ও স্বামী হ'জনেই একমাসের ব্যবধানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হানি 
আনন্দের দীপশিখা নিভে যায় নিয়তির একটি ফুৎকারে। শিশু 
পুত্রটিকে নিয়ে প্রতিকূল সংসারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুঝতে থাকে 
মালতী, আর প্রতিপদে হতে থাকে ক্ষত বিক্ষত। 

পাশের বড় বাড়িটিতে থাকেন মালতীর ভাশুর, তার স্বামীর 
জেঠতুত দাদা । প্রচুর অর্থ সম্পত্তি এই ভাশুরেরও ছিল, কিন্তু 
কলকাতার ধনীসমাজের নান! ধরনের পাপাচার প্রবেশ করেছিল তার 
জীবনে | বিলাস ব্যসনে তিনি গা ছেলে দিয়েছিলেন, সুরা আনু 
বাঈজীদের পেছনে অর্থ ঢালতেন অকাতরে । 

এর বিষময় ফল ফলতে দেরি হয় নি। শরীরের ওপর অতি 
মাত্রায় অত্যাচারের ফলে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হলেন ভাশুর । 
বাবসায়েও বিশৃঙ্খলা ও ভাঙন দেখ! দিল। তারপর দেনার দাস্ষে 
হলেন সবস্বাস্ত । 

এবার সগ্ভবিধবা মালতীর বিপুল বিস্ত বিষয়ের দিকে পড়ে তান 
শ্রেনদৃষ্টি। তাছাড়া, মালতীর রূপ যৌবনও অভি য় লুন্ধ ক'রে 
তুলেছিল তাকে । 

ভাসুর ভেবে দেখলেন, তার লক্ষো পৌছানোর পথে বড় বাধ! 
মালতীর এ ফুটফুটে ছোট্ট শিশুটি। কোনোমতে এটিকে অপসারণ 
করতে পারলে তিনি নিজেই হবেন তার বিরাট সম্পত্িনর 
উত্তরাধিকারী । তারপর ধীরে ধীরে তরুণী বিধবা মালতীকে পুরে 
ফেলতে পারবেন তার মুঠোর ভিতর । 

পাপ চক্রান্ত শুরু হয়ে যায় অচি-স্্র। ও বাড়ির পুরোনে বি 
মানদা'র এ বাড়িতে যাওয়া আসাটা হুঠাৎ কেন যেন বেড়ে যায়। 
শুধু তাই নয়, মালতীর ছোট ছেলেটির জন্য তার আদর আর দরদের 
'অবধি নেই। পাড়ায় মানদা ঝির সুনাম নেই, এ বাড়ির কর্মচারী 


১২৪ ভারতে সাধিকা 


দাসদাসীরা তে। কেউ তাকে মোটেই পছন্দ করে না। কি কুমতলৰ 
নিয়ে সে আনাগোন। করছে কেউ ভেবে পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে 
ধা ঘটার তা ঘটে গেল। 

সেদিন রাত্রের খাওয়! খাইয়ে থোকাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখ! 
হয়েছে । হঠাৎ দেখা গেল-_ঘুম তার ভেঙে গিয়েছে, শয্যায় উঠে 
বসে ছটফট করছে পাগলের মতো । অল্পক্ষণের ভেতরই দেহ হয়ে 
গেল নীলবর্প। শহরের বড় বড় ডাক্তারে, সাহেব ভাক্তারে, ঘর ভরে 
গেল। কিন্তু মালতীর নয়নের মপিকে তার! রক্ষা করতে পারলেন 
না। সবার মায়া কাটিয়ে একমাত্র শিশু সন্তান চিরবিদায় নিয়ে চলে 
গেল। ডাক্তারের বললেন, মৃত্যু ঘটেছে থাস্ভে বিষক্রিয়ার ফলে। 

খোকার হিমশীতল দেহটি বুকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে মালতী । 
সৎকার ক'রে বখন সবাই ঘরে ফিরে আসে তখন সে তার ঘরে পড়ে 
আছে সংজ্ঞাহীন হয়ে । 

বাড়িতে শ্ভ্রীবিগ্রহ রাধামাধবের সেবা পুজা নিত্য অনুষ্ঠিত হয়! 
মৃছণ ভঙ্গের পর ঝড়ের মতো ঠাকুরঘরে গিয়ে উপস্থিত হয় মালতী । 
আর্তনাদ ক'রে বলতে থাকে, “কি পাপ আমি করেছি ঠাকুর, যে 
একের পর এক সবগুলো! অবলম্বন আমার এমনি কেড়ে নিচ্ছে। ?* 

পাথরের ঠাকুর কোনো উত্তরই ষে দেন না! । সায়কবিদ্ধা! পক্ষিণীর 
মতো ছটফট করতে থাকে মালতী । তারপর আত্তি ও শোকের 
বন্তায় কোথায় সে যেন তলিয়ে যায় । 

ম্যানেজার ও আমলার একবাক্যে বলছে, থোকার অকালমৃত্যুর 
মূলে রয়েছে নৃশংস চক্রান্ত । ও বাড়ির কর্তার প্ররোচনায় মানদ! বি 
বিষ মিশিয়েছে ভান্ন খানে । অভিযোগের পর পুলিস এসে তাস্তও 
ক'রে গেল। এর্ত্ত বিষ মেশানোর সময় অপরাধীকে কেউ দেখেছে, 
এন কোলো! প্রত্যক্ষদর্শ্‌র সাক্ষ্য বা প্রমাণ নেই | তদস্ত আর তাই 
অগ্রসর হতে পারে নি। 

করেক মাস পরের কখা। পুত্রশোকের বড় তাণ্ব শেষ হস 
গিয়েছে । মাঙগতী এবার ত্বন্ধ।, অভ্তরে শুধু চলছে অব্যক্ত বেদনার 


সিদ্ধ! পরষেশ্বরী বাই ১২৯ 


আলা আর শুস্ঠতা বোধ। উর মরুভূমির মতো হয়ে গেছে তার 
এই জীবন। 

_ শুধু শ্রীবিগ্রহ রাধামাধবের সেবার দিকে চেয়ে আর তার ওপর 
নির্ভরশীল আত্মপরিজন, আমলা ও দাসদাসীদের দিকে চেয়ে কলের 
-পুতুলের মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মালতী 

কিন্তু হুর্দেব খন আসে, আসতে থাকে একেরু পর এক ঢেউএর 
'মতো। এক্ষেত্রেও তাই হতে দেখা গেল। ছুনাঁতিপরায়ণ ভাশুর 
এবার আরে! বৃহত্বর চক্রান্তের জাল বিস্তার করেন। রূপসী যুবতী 
"মালতীকে তার চাই, চাই তার ঘরবাড়ি আবু সমস্ত কিছু ধনসম্পদ | 

এ জাল ছড়াতে কোনে! দিক দিয়েই তিনি ত্রুটি রাখেন নি, নিকটতম 
কয়েক জন আত্মীয়স্বজন এবং আমলাকেও উৎকোচ দিয়ে বশ ক'রে 
“ফেললেন অচিরে । 

বার বার তার প্রলোভন আর প্রস্তাব আসতে থাকে মালতীর 
কাছে : “নিজের যৌবন, সৌন্দর্য, বিত্ত বিষয় কেন এভাৰে নিক্ষল 
হতে দিচ্ছো, ব্যর্থ হতে দিচ্ছে! ? সব সঁপে দাও আমার কাছে। 
সুন্দর জীবনকে আবার ফিরে পাবে। উপভোগ করবে আশ মিটিয়ে? 

রোষে, দ্বণায়, আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে মালতী । আত্মরক্ষার 
"মতো! মনের বল তার আছে, সংঘর্ষে লিপ্ত হতেও পেন্ট 'র। কিন্তু 
কতদিন যুঝতে পারবে সে? আমলাদের বিশ্বস্ততায় ইতিমধ্যেই 
ফাটল ধরেছে। বিশ্বাসঘাতকের ছুরি নিয়ে কে কোথায় আঘাত হানৰে 
ভার কোনে! ঠিক নেই। তাছাড়া, এখন এমন একটা শত্তিক্ষরী 
সংঘর্ষে কেনই বা লিপ্ত হবে মালতী । তাতে জিতলেই বা তার লাভ 
কি? কার জন্যে জিতবে? কাকে নিযে ভোগ করবে ভার এ বিপুল 
"ীর্য, আর ভার এই জীবন? . 

: সেদিন পুজোর ঘরে গিয়ে রাধামাঘবেয চরণতলে বসে কেঁদে 
'্ভাদিয়েছে। মিনতি জানিয়েছে বার বার, “ঠাকুর, এবার ছুঃখিনীর 
এএ ছুসহ জীবনের ইতি কারে দাও কৃপা করো। ঠাই দাও তোমার 
চরণতলে।” 


১২২ ভারতের সাধিকা 


কাদতে কাদতে দেই.মন হয়েছে অবসন্ন। কখন যেন সে এলিক্ে 
পড়েছে কক্ষতলে, গভীর ঘুমে হয়েছে অভিভূত । 

এমময়ে এক স্বপ্ন দর্শন করে মালতী। জ্যোতির্ময় মুত্িতে কক্ষ 
উজ্জল ক'রে রাধামাধৰ এসে গ্াড়িয়েছেন তার সম্মুখে । স্সেহপূর্ণ 
স্বরে বলছেন, “এরকম শুধু কেঁদে কেঁদে মরছিস্‌ কেন? আর এখানে 
পনয়েছিসই বা কেন? আমার ধামে, বৃন্দাবনে, চলে আয়। সেখানে 
তোর জন্ত স্থান ক'রে ব্রেখেছি। এবার সব ভাবন। আমায় দিয়ে দে? 
দেখবি-_-কোনে কিছুই তোর হারায় নি, সৰই রয়েছে আমার কাছে 
সঞ্চিত। আমায় যে পায়, সে সব পায়।” 

ঘুম ভেঙে যায়, উচ্চকিত হয়ে ওঠে মালতী। কিন্তু কই ঠাকুরের 
সেই জ্যোতির্ঘন প্রকাশ? পাথরের ঠাকুক্ষের ভেতর কোনে! ভাব- 
বৈলক্ষণ্যই নেই, নিম্পলক নেত্রে। নীরবে নিস্পন্দভাবে পূর্ববৎ তাকিয়ে, 
রয়েছেন । 

নান। চিন্তার অভিঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে মালতী। স্বপ্ন কি সব 
সময়ে সত্য হয়? না_এ তান নিজের মানদিকতা, নিজের চিস্তা- 
তরুঙ্গেরই প্রতিফলন ? কে করে দেবে ভার এ সমস্যার সমাধানঃ 
কে দেবে সত্যকার পথসন্কান ? 

ইতিমধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে । সেদিন গভীর 
রাত্রে তার পালক্কে ঘুমিয়ে আছে মালতী। হঠাৎ জানালার ওপর, 
থেকে একটা টিল এসে পড়ে তার গায়ের ওপর ঘুম তৎক্ষণাৎ ভেঙে 
বায়। ধড়মড় ক'রে শব্যায় উঠে বসে, বিজলি বাতি জ্বালিয়ে দেঁখে। 
পাশে পড়ে বুয়েছে একটা বড় মাটির ঢেল!। 

মুহর্তে একবার ভেবে নিল মালতী, পাশের ঘর থেকে দাসীদের 
ডেকে তুলনে কিনা? চারদিকে তাকিয়ে দেখে, দরজা জানালা সব 
ঠিক মতোই আছে, ভয়ের কিছু নেই। চটিলটা এসেছে জানালার 
গরাদ গলিয়ে। জানালার কাছে গিয়ে দাড়াতে বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়ে ঘায় মালতী । তার ঘন্বের পাশেই একটা! নিচু ছাদ? "তাক, 
আলসের ধারে দীড়িয়ে আছেন জটাঙ্ুট সমঘ্িত এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ 


লিচ্ছ।! পরমেশ্বরী বাঈ ১২৩৭ 


বৈষ্ঞবমূত্তি। অন্ধকার রাত, কিন্তু এই মৃত্তি-নিঃস্ত মৃদু জ্যোতির 
ছটায় আশেপাশের স্থান হয়ে উঠেছে উদ্ভাসিত সাধুর এক হাতে 
কমগ্ডলু, আর এক হাতে জপমালার থলি। প্রসন্ন দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে 
স্বর্গায় আনন্দের ধারা । মালতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “মায়ী, 
্বপ্পে সেদিন যা দেখেছিস্‌, বা শুনেছিস, সবই ঠিক। ঠাকুরের কৃপা 
রয়েছে তোর ওপর । তবে আর এতো! ভাবনা কেন? মনের দ্বিধ। 
দবন্ঘ ছেড়ে, সব গুটিয়ে ফেল্‌, চলে আয় বৃন্দাবনের লীলাধামে । আর 
বৃথা সময় ক্ষেপণ করিসনে 1 

মালতীর সার। দেহ ব্োমাঞ্চিত। অন্তরে অজান। অনাস্বাদিতপূর 
আনন্দের ঢেউ। অবাক হয়ে এই দিবামুত্তির দিকে নিনিমেষে সে 
তাকিষে আছে । ” 

সাধুমূত্তি আবার হেসে বললেন, “মারী, তোর ঘুমস্ত শরীরে যা 
স্পর্শ করছে, তা নগণ্য মাটির ঢেলা নয় । পবিত্র ব্রজরজের পিও। 
এর স্পর্শ গুণে আর প্রভু শ্রীনটবরজীর কূপায় তোর দেহশুদ্ধি হয়ে 
গেল। এখন থেকে ঠাকুরকে চিন্তীন কারে, এই পবিত্র রজ দিয়ে 
রূসকলি কাট্বি। মহা ভাগ্যবতী তুই, ঠাকুর নিজে তোর জন্য স্থান 
ক'রে রেখেছেন। এখানে বসে ছুর্ভাগিনীর ীবন আর যাপন 
করিসনে। বেরিয়ে পড় শিগগীর ।” 

এই অলৌকিক দর্শনের পর আর অবথা কালক্ষেপণ করে নি 
মালতী। পরদিন ভোরেই বাড়ির পুরোনে! এটরনাঁ মিঃ চৌধুরীকে 
ডেকে পাঠায় তার পরামর্শমতো ট্রাস্ট-দলিল সম্পাদন ক'রে সকল 
কিছু সম্পত্তি লিখে দেয় ঠাকুর শ্রীরাধামাধরের নামে । 

এবাড়ির নববধূ হয়ে চোকবার পর লক্ষাধিক টাকার সোনা ও 
হীরে মুক্তার অলংকার সে'পেয়েছিল। তাও দিয়ে দেয় জন্ুরীপাড়ার- 
বিক্রি করতে । 

এবার বাধা দিয়ে ওঠেন এটনী পাজি “মা। কোনো সম্পত্তিই 

তো! রাখলেন না। অন্তত এ স্ত্রীবন্টুকু আপনার কাছে থাকৃ। নিজের, 
অন্ুথ বিস্বথে বা] আর কোনো সংকটেও তো কাজে লাগতে পানে।" 


১২৪ ভারতের সাধিকা 


“ধার আশ্রয়ে আমি ঘাচ্ছি, ভার মতো! এখ্বর্য যে কারুরই নেই।” 
'হেসে বলে মালতী । 

«কোনে! ধনী মঠেন্স মোহাস্ত বুঝি তিনি 1” 

“তিনি নারায়ণ। লক্ষ্মী ঠাকরুণ যে তার বামেই বসে থাকেন 
-বত্ধ সিংহাসনে । সেখানে কোন্‌ লজ্জায় নিজের এই ছেঁদো৷ অলংকার 
নিয়ে যাবো, বলুন তো? না এসবে আর আমার কোনে। দরকার 
নেই। বিক্রিন্ন টাকাটা! দেবত্র তহবিলে জম৷ ক'রে দিন।” দ্র্৭থহীন 
ভাষার নির্দেশ দেয় মালতী । 

সাত দিনের ভেতর বিলিব্যবস্থা। সৰ সমান্ত হয়ে যায়। তারপর 
শ্রীরাধামাধব জীউ ঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন ক'রে, চিরতরে কলকাতা 
/থেকে সে বিদায় নেয়। লক্ষ্যস্থল বৃদ্দাবনধাম | 

পশ্চিমে তখন প্রচণ্ড শীত চলছে । তাই সে সবার অনুরোধে 
পরিহিত থান কাপড়ের ওপর একখান! পশমী চাদর জড়িয়ে নেয় । 
তারপর হাওড়। থেকে উঠে পড়ে পশ্চিমপামী রেলগাড়িতে। মথুরায় 
এমে যখন পৌছায় তখন একটি কপর্দকও তার কাছে নেই। 
তারপর থেকেই তো মালতীর ভার নিয়েছেন বাবাজী দামোদরদাস 
আৰ তার শ্্রীবিগ্রহ নটবরজী। কলকাতাতেই ঠাকুর তাকে আশ্বাস 
দিয়েছিলেন। তার জন্য স্থান সংরক্ষণ করা আছে বৃন্দাবনধামে। 
আক্ষরিকভাবে ত৷ সত্য হয়ে উঠেছে । সত্য সত্যই পরম আশ্ন্ন প্রাপ্ত 
হয়েছে মালতী । 


সবিস্তারে নিজের কাহিনী বর্ণনা! করার পর বাবাজী দামোদর- 
'দাসের দিকে তাকিয়ে করুণ নয়নে প্রশ্ন করে মালতী, “বাবা, এবার 
আমি কি করবো, আদেশ দিন ।: 

“যেজন্ক ঠাকুর তৌকে এনেছেন এখানে, মায়ী, তুই সেই. কাজেই 
'্রভী হনে পড়,” শান্ত ূঢ়কষ্ঠে উত্তর দেন দামোদয়দাস। 

“বুবিয়ে বলুন, কি আপনার নির্দেশ ।” 

“জীবনের বত কিছু দুখ ছাখের কথ! মাসিক স্বদ্থের কথা ধীয়্ে 
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ধীরে তোকে ভূলে যেতে হবে, মায়ী। আর তা আসবে ঠাকুরের, 
সেবাপুজার মধ্য দিয়ে, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে, ঠাকুর নিজেই. তা 
শিখিয়ে নেবেন। তবে খুব সাবধান, নটবরজী খুব জাগ্রত, তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু যেমনি রসিক চুঁড়ামণি, রঙদার। এমনি, 
পাষাণের মতো! কঠিন। জানিস তৌ ব্রজের গোপিনীদের নিয়ে রাস 
যেমন করেছিল। তেমনি কি কীদনই বা কাদিয়েছিল। পাগুবকুল,. 
যহ্ুকুল শেষটায় কি ছুর্ভোগই না ভূগেছে।" 

প্রীবিগ্রহ নটউবরজীর সেব! পূজার সমস্ত কিছু ভার বাবাজী এবার 
অর্পণ করেন মালতীর ওপর । বৈষ্বীয় মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাকে 
'ভেক খারণ করান'_তার নব নামকরণ হয় কুগ্ছদাসী। এই নবীন।' 
বৈষৰী কুঞ্জদাসীই উত্তরকালের ব্রজমণ্ডলের বিহারবনস্থিতা প্রখ্যাত: 
সাধিকা। দিদ্ধা পর্মেশ্বরী বাঈ। 

কঠোর নিয়মে বাবাজী বেঁধে দেন কুঞ্জদাসীর দিনচর্যার প্রতিটি 
কর্ম। বিগ্রহ পুজার খুঁটিনাটি তথ্য সব কিছু তাকে জানিয়ে দেন, আর 
সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দেন ঠাকুরের অষ্টকালীন লীলা ম্মরণ ও অনুধ্যানের. 
নিগৃঢ় পদ্ধতি। 

যমুনার জল ছাড়া প্রীবিগ্রহের কোনো! কাজ খর" উপায় নেই। 
শেষরাত্রে, আকাশের গায়ে বখন অন্ধকার থাকে জড়ানো, তারাদল, 
জ্বন্জল্‌ করতে থাকে, কুঞ্জদাসীকে তখন একটা বৃহৎ ভাগু ক'রে বানু, 
বার পবিত্র যমুনাবারি বহন ক'রে আনতে হয়। 

পূজা অর্চনার উপচার সংগ্রহ, আর ভোগরাগ প্রস্তুত করার সমস্ত 
কিছু দায়িত্বও থাকে তারই ওপর । 

বাবাজীর কুজধে আহার মম্পকিত কৃচ্ছু ছিল অত্যধিক । কুজে 
হত্ধবতী গাভী ছিল, তা থেকে কিছুটা £স পাওয়া! যেত, ভক্ত গৃহস্রাও- 
: ভাড়ে ভীড়ে ভেট দিতেন ছুব। তা? দিকে প্রতিদিন ঠাকুরের জন্য 
কী, ননী, সবর প্রস্তুত করা হতে! । কিন্তু এই সব ভোগের ভ্রব্যে 
কুষের কারো ক্মধিকার ছিলনা! । এগুলি ননী হতো নি 


নাধুদের আখড়ায় ।. 
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বিশেষ বিশেষ পূজা! পাধণে বাইরের ছ'একজন ধনী ভক্ত প্রচুর 
ভোগের আয়োজন করতেন । সে-সময়ে হদ্ধ। দধি, মিষ্টান্ন বাবাজী, 
চেলাদ্বয় এবং নৃতন চেলী কুঞ্জদাসী তার কিছুটা অংশ পেতেন। আবার 
এই সব বিশেষ ভোগের স্ৃত্রধরেই বাবাজীর গঞ্জনা সইতে হতে শি্ত 
মন্দদাস ও মিঠুলালকে। কঠোর ভাষার বন্বিত হতে থাকত তার 
ভতসনা, “তোরা তো! ছুধ দই ক্ষীর খাবার লোভেই কুঞ্জে পড়ে আছিস্‌; 
বসে বমে পেট মোটা করছিস, এবার তোদের এখান থেকে বিদের 
ক'রে দিয়ে তবে ছাড়বে! আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস 1” 

বাবাজী মহারাজের কথ শুনে চেলারা হেসে ফেলে। বলে, “বাবা, 
আপনার সম্পত্তির মধ্যে দেখছি চারটে 'গরু। আবার তাদের দুটোই 
বুড়ো। ওগুলোর খড় বিচালীর যোগান দিতে গিয়ে আমাদের 
প্রাণান্ত। রাজরাজড়া, ধনী শেঠদের আপনি কুঞ্ের ত্রিসীমানায় 
আসতে দেবেন না। আপনার ছু'একজন চিহিনত ধনী ভক্ত কিছু কিছু 
ভেট দিয়ে যায় নটবরজীকে, তার ফলে মাঝে মাঝে মণ্ডা মেঠাইর 
দর্শন পাই | আমাদের নিত্যকার প্রয়োজনের জন্য হুধ দই মাথনের 
ব্যবস্থা এখানে কই? আর এসবে আমাদের দরকারও নেই। আপনার 
কপার জন্য এখানে পড়ে আছি, দেখবেন সেটি যেন পাই ।” 

বাবাজী মুখ ঘুরিয়ে চলে যান, কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রে আপন 
মনে গজ গজ, করুতে থাকেন। “যত সব বাঁদর এসে জুটেছে। এ কুঞ্জে। 
কাজের বেলায় অষ্টরস্তা_কেবল জানে কথার ফুলঝুরি ওড়াতে 1 


বাবাজী দামোদরদাসের স্থাপিত গ্রীবিগ্রহের সেবা পূজায় প্রাণমন 
চেলে দেয় কুজদাসী। তার এই কৃচরময় ত্যাগ বৈরাগ্যময়, বৈষণবীয় 
লাধনা চলতে থাকে দিনের পর দিন। এভাবে অতিক্রান্ত হয় প্রায় 
পাচ বৎসর । 
এবার সধনআীবনের চক্রবালে দেখা দে কৃষ্ণকুপার জ্যোতিঃছটা । 
কৃষ্চভাবনা আর সাত্বিক প্রেমবিকার কুঙদাপীর দেহমনপ্রাণ ধীরে 
ধীরে অধিকার ক'য়ে বলতে থাকে । যা 
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গুরু দামোদরদাস বাবাজী সেদিন শিশ্যুকে ডেকে বলেন, মা, 
€তোন সাধনার ভিত্তি এবার দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকুপার উদ্মেষও 
দেখা দিয়েছে । নটবরজীর কুঞ্জে আর তোর থাকবার দরকার নেই। 
এবার চলে যেতে হবে ব্রজমগ্ডলের কোনে! পবিত্র অরণ্যে । যাবার 
আগে আমি তোকে সক্স্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দেবো । আর একটা নৃতন 
স্তরের দাধনজীবন শুরু হবে তোর । 

বাবাজী একাধারে কুঞ্জদাপীর আশ্রয়দাতা? পিতা, স্েহময় গুরু | 
ডাকে এবার ছেড়ে যেতে হবে শুনে তার শিরে যেন অতফিতে 
নেগ্সে আদে বদ্াঘাত। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় চোখ ছুটি অশ্রু 
সজল হুদে ৬.৩! যুক্তকরে নিবেদন করে, “বাবা, অকুল পাথারে 
বখন ঙেসে যাচ্ছিলাম, কৃপা ক'রে তখন তুমি আমায় বাঁচিয়েছো। 
আশ্রয় দিয়েছে! । এবার সেই কাঙালিনীকে আর কেন দূরে ছুড়ে 
ফেলে দিচ্ছো, বনবাসে যেতে বলছে? তোমার পায়ে মিনতি জানাই, 
প্রভু নটবরজী আর কিশোরীজীর সেবা পূজায় আমায় রত থাকৃতে 
দাও। তোমার চরণ নিত্যদর্শনের সৌভাগ্য দাও ।” 

“তা. হয় না, মায়ী”-_নিজের অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তের কথাটি 
জানিয়ে দেন দামোদরদাম বাবাজী। “কৃষ্*-ভাবনায় তুই ৈ একবারে 
ডুবে গিয়েছিস্‌। শুভ সংস্কার ছিল, তাই তো এমনভাবে ভুবতে 
পেরেছিম। এবার রাধাকৃষ্ণের লীলাময় সম্ভোগের পর্ব | এ পর্ব বড় 
কঠিন রে মীয়ী। এজন্য আরো তীব্র বৈরাগা, আরো! সাধন চাই। 
বেশ কিছুদিন একান্তে অরণ্যাস চাই। এক বিন্দু আসঞ্জি কাম বা 
ভোগেচ্ছ। থাকলে এ দিব্য রসসস্ভোগের অধিকারী হওয়।! যে সম্ভব 
নয় । তোকে এবার জনমানবহীন কোনো! অরণ্যে গিয়ে তপস্তা করতে 
হবে। ঠাকুর নটবরজীর নির্দেশ আমি পেয়েছি, তাই এর আর 
নড়চড় হবার যে। নেই, মায়ী। ভবে বাবার আগে আমি তোকে সন্্যাস 
দীক্ষ। দেবো ( কোথায়.কোন্‌ অরণ্যে গিয়ে ঝুপড়ি বেঁধে বসবি, 
সিদ্ধি, লাভ করবি চাও যে ঠাকুরজী আগে থেকেই নির্ধারিত কারে 
| | ০ 
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নবীন শিষ্তাকে বৈষবীয় সন্ন্যাস দিলেন দামোদরদাস। এবার 
ভার নামকরণ হলো পরমেশ্বর দাসী। প্রসন্নতায় গুরুর মনপ্রাণ ভকে 
উঠেছে। স্থির করলেন, এ উপলক্ষে একটা ছোটখাটো ভাণ্ারার 
অনুষ্ঠান করাবেন। 

বারাজীর এ মনোভাব অবগত হয়ে মথুরার কয়েকটি ভক্ত শেঠ 
সানন্দে সেদিন এগিয়ে আসেন, প্রেরণ করেন প্রচুর পরিমাণ আটা, 
ঘি, চিনি। বৃন্দাবনের বিভিন্ন কুর্জের প্রাচীন সাধু বৈকবদের আমন্ত্রণ 
ক'রে এনে সন্তোষ সহকারে ভোজন করানে! হয়। 

বিদায়ের কালে তপস্তার স্থানটিও নির্দেশ ক'রে দেন বাবাজী । 
বলেন, “মারী, তুই এবার বিহার বনে ঝুপড়ি বেঁধে বসে পড়,। প্রাচীন 
যুগে এ বন ছিল রাধাকৃষ্ণের বিহারের পুণ্যস্থলী। বৃন্দাবন আৰ. 
গ্রোবর্ধনের মাঝ র্রাস্তার পড়ে এই দুর্গম বন। প্রয়োজন হলে বছরে 
হা'একবার আমি ওখানে গিয়ে তোকে দেখে আসতে পারবো | ও বন 
ছেড়ে, নিজদের তপস্তা ছেড়ে, তুই অপর কোথাও যেন যাসনে |” 

“কিন্ত দিদির মাধুকরী কি ক'রে চলবে?” পাশে থেকে প্রশ্থ 
করে চেলা নন্দদাস। 

“সে নিযে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না, সে ব্যবস্থা কপালু, 
ঠাকুর নটবরজী যে আগে থেকেই কারে স্লেখেছেন” উত্তর দেন 
দামোদরদাস | ভারপর শিত্ত। পরমেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দেন, 
“শোন্‌ মা, কোনো! ভাবন! নেই তোর । বিহারবনের কিছুটা দূরে 
বুয়েছে রাস-গাঁও । বেশ সঙ্গতিপন্ন গাও। ওথানে জামার কিছু ভক্ত 
ও সজ্জন ন্নয়েছে। তারা তোকে দেখবে ।” 


বিহারবনের অভ্যন্তরে। এক তমাল গাছের নিচে, শুকৃনো লতা- 
পাতা দিয়ে এক'বুপড়ি বাধেন পরমেশ্বরী দাসী । এই ঝুপড়িটিই হয় " 
একাধারে ্থ ভজনকুটির ও শ্রনের স্থান। এবার গুরুর নির্দেশ 
মতো শুরু কয়েন এক দৃতনতর কুদ্তুময় জীবন এবং ধ্যান-ভজনের 
তীর তপন! । 


পিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ ১২৪৯ 


সারা দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ই পরমেশ্বরী ধ্যান জপ ও ভজনে 
কাটাতেন। আহার ছিল দনাস্তে শুধু একবার । ঠাকুরের ভোগ 
নিবেদন করার পর শরীর রক্ষার জন্তে বংকিঞ্চিং তিনি গ্রহণ করতেন । 
ঘাধুকরীর জন্য পরমেশ্বরী বনের বাইরে যাবেন না, জন-মানবহীন 
গহন বনে আটা ময়দা নুন জোটানোও সম্ভব নয়, তাই কিছুদিন 
ফলমূল সংগ্রহ করেই ঠাকুরের ভোগ দিতে থাকলেন। 

সমস্যা দেখা দিল শিত্যকার ন্নানের ব্যাপারে | বিহার বনে 
কোনো জলাশয় নেই, রয়েছে শুধু একটি পুরাতন কুয়! । এ কুয়োর 
জল অতিশয় লোনা । স্নান হয়তে। কোনোমতে সার। যায়, কিন্ত 
পানীয় হিসাবে তা ব্যবহার করা অসম্ভব । গুরুর কৃপায় এ সমস্যার 
নমাধানও অচিরে হয়ে গেল । 

সেদিন গভীর বনের ভেতর ঘুরে ঘুরে পরমেশ্বরী ঠাকুরের ভোগের 
জন্য ফলমূল € কন্দ সংগ্রহ করছেন, এমন সময়ে এক কাহঠরের সঙ্গে 
তার দেখা । নাম তার ভিখনলাল। 

প্রতিদিন বনের গহন অঞ্চল থেকে রাশি রাশি কাঠ কেটে 
নিয়ে সে বাজারে যায়, এগুলো বিক্রি করে ঘা! উপার্জন হয়, তাই 
দিয়ে তার সংসার চলে। দূর থেকে খশেরিক বসন-প-.। অপরূপ 
ব্ূপসী পরমেশ্বরা দাসীকে দর্শন ক'রে ভিথনলাল থমকে দাড়ায় । 
বিশ্মিত হয়ে ভাবতে থাকে, "এ মায়ী কি কোনো বনদেবী? 
এমন সৌন্দর্য, এমন দিব্য ভাব তো সচরাচর মানুষের চক্ষে 
পড়ে না! 

সামনে এগিষে 'এসে ভিখনলাল ভক্তিভরে নিবেদন করে তার 
দণ্ডবৎ প্রণাম । 

আশীর্বাদ জানিয়ে এই সরলম্বভ।. কাঠুরের সঙ্গে |কছুক্ষণ 
আলাপ-সালাপ করেন পরমেশ্বরী ৷ কথা প্রসঙ্গে ভিখনলাল তাকে প্রস্থ 
করে, “মায়ী, এই গভীর বনে বাস কৰে তুমি ভগবানকে ভাকৃছো, 
ভাল কথা। খাবার ব্যবস্থা হয়তো কলমূল থেকেই হয়ে বার। কিন্ত 
তুমি জল পাও কোথায়? এখানে কোন তালাও নেই, আছে শুধু 
“ভা নাধিকা (২য়)-১ 


১৩৩ ভারতের সাধিকা 


প্রকটা লোন! জলের কুয়ো। তার .জল তে! কেউ খেতে পারে না। 
এভাবে এথানে বাচবে কি কারে ?? 

“বেটা, মানুষের সমাজ ছেড়ে, এখানে কিষণজীর চরণ আশ্রর 
করে আছি। তিনি তো অন্ধ নন, কালাও নন। ব্যবস্থা একটা 
কিছু করবেনই।” সহাস্তে উত্তর দেন পরমেশ্বরী। 

ভিখনলাল নিজ থেকেই ৰলে ওঠে, “কুছ পরোয়া নেই, মায়ী । 
আমি তো হর্‌ রোজ এ বনে কাঠ কাটতে আসি। বরং এখন থেকে 
গাও থেকে বেরুবার সময় মাথায় ক'রে তোমার জন্তে এক কলসী 
ভালাওর মিঠা জল নিয়ে আসবো । এতে মায়া তুমি আপত্তি কারো 
না। মামি তোমার লেড়কা তো বটে ।” | 

পরমেশ্বরীকে রাজী হতে হয় এ প্রস্তাবে। এখন থেকে এই 
দরিজ্র কাঠুরে ভিখনলাল পরিণত হয় তার এক ভক্তরূপে। 

ইতিমধ্যে গুরু দামোদরদাস বাবাজী রাস-্গীয়ে তার ভক্ত ও. 
পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে, পরমেশ্বরীর সংবাদ পাঠিয়েছেন । এবাৰ 
তারাও মাঝে মাঝে, আসতে থাকে তার তপন্তার স্থানে, ভক্তিভরে 
বুপড়িতে রেখে আসে ছু'এক সের আটা স্ুন। এর ফলে ঠাকুরের : 
ভোগ আর পরমেশ্বরী দাসীর আহার তৈরির সমস্যা অনেকটা সহজ 
হয়ে আসে। 


গুরু মাঝে মাঝে বিহারবনে নবীন! সন্ন্যাসিনীর ঝুপড়িতে এসে 
উপস্থিত হন। কখনে! আসেন তিনি শিব্যার নিজ প্রয়োজনে, তার 
তপন্তার আঞ্চনকে উস্কে দিতে । কখনে! বা আসেন নৃতনতর নিগৃঢ় 
সাধন সেবার জনে । বৎসরে কয়েকবার পবিত্র গোবর্ধন পর্বত তিনি 
পরিক্রমা করেন, সে সময়েও কৃপা ক'রে একান্তে ভজনরত পরমেশ্বরী 
দাসীকে দর্শন দিয়ে যান। গুরুর দর্শন ও কৃপা লাভে শিত্যার মনপ্রাণ 
দিব্য আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। 

পরমেশ্বরী দাসীর অরণ্য-জীবনের এই কঠোর বৈষবীয় তপস্যা, 
ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে দশ বংসরেরও অধিক কাল। 


সিদ্ধা! পন্বযেশ্বরী বাঈ ১৩১ 


অতঃপর গুরু দামোদরদাস বাবাজী একদিন কয়েকজন ভক্ত ও চেল! 
সঙ্গে নিয়ে বিহারবনে পরমেশ্বরী দাসীর ঝুপড়ির সম্মুখে এসে উপস্থিত 
হন। চোখ-মুখ তার দিব্য আনন্দের বিভায় ঝলমল করছে। গুরুকে 
দগুবৎ প্রণাম ক'রে উঠে দাড়াতেই শিষ্যাকে প্রশ্ন করেন তিনি, “কি 
গো মায়ী, কুশলে আছিস তো? এবান্ব তোর তপস্তার কথ! আমাক 
বল্‌ দেখি।” 

যুক্তকরে পরমেশ্বরী নিবেদন করে, “বাবা, আপনি অন্তর্যামী, সবই 
তো জানেন। আপনার কৃপায় ভালই আছি। পরম আনন্দে রয়েছি 
বৈকি।” আন্তকামা বৈষবীর দেহ রোমাঞ্চিত, কপোল বেয়ে ঝরে 
পড়ছে পুলকের অশ্রু । 

“আমি জানি, মায়ী, প্রেমসিদ্ধা হয়েছিস তুই | বাধাকৃষণের চিন্মকস 
লীলারস তুঞ্জনের বিরল সৌভাগ্য তোর হয়েছে। এবার থেকে 
গ্রীশ্রীনন্দলাল আর কিশোরীজীর নিতালীলার আরো অন্তরঙ্গ, আরে! 
নিগৃঢ় স্তরগুলি একে একে ফুটে উঠতে থাকবে তোর মানসলোকে । 
ভারপর লীলাময় করবেন তোকে আত্মসাৎ ।” 

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলেন বাবাজী, “এবার আমায়ও তুই 
বিদায় দে, মা। গিরিগোবর্ধনের দিকে যাচ্ছি, এবার 'ামার শেষ 
পরিক্রমা । ভারুপর বৃন্দাৰনে ফিরে গিয়ে শ্রীনটবরজীর সামনে এ 
দেহের খোলাটাকে ফেলে দেবো |” 

আসন্ন গুরু বিচ্ছেদের শৌক-উচ্ছ্বাস উত্তাল হয়ে ওঠে পরমেশ্বরী 
দাসীর দেহ মনে । ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি, আছাড় খেয়ে পড়ে 
যান তার চরণতলে । 

খানিক বাদে শিষ্া কিছুটা শান্ত হয়ে এলে, বাবাজী ধীর কণ্ঠে 
ৰলেন, “মায়ী, এই নির্জন অরণ্যে, তপল্ার অগ্রিদাহের মধ্যে আমি 
€ভোকে এতকাল নুক্ষা ক'রে এসেছি। এখন থেকে আর তার 
কোনে! প্রয়োজন নেই। কঠোন সাধনার ফলে সিদ্ধি ভোর করায়ত্ত 
হয়েছে, প্রভুজীর নিত্যলীলা ক্ষুরিত হয়ে উঠেছে তোর ভেতরে । 
এখন থেকে তুই নিজেই নিছেকে রক্ষা করবি, শুধু তাই নর, যে সব 


১৩২ ভারতের নাধিক৷ 


ভক্ত ও আশ্রিতেরা তোর কাছে শরণ নেবে, তাদেরও রক্ষা করৰি 
মারী, সিদ্ধি পেলে সিদ্ধিজাত কল্যাণধারা৷ সমাজের মানুষকেও কিছু 
দিতে হয়।? 

এবার বিদায় নিয়ে সদলবলে দামোদরবাবাজী রওন! হলেন 
গিরিগোবর্ধনের পথে । বিষাদধিক্ন হৃদয়ে, অপন্যয়মান গুরুর দিকে 
নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন শিষ্তা পরমেশ্বরী । 

গত দশ বৎসরেই এই একাস্তবাসিনী বৈষ্ণবী তপন্ষিনীর তপস্তার 
মু আলোকচ্ছট! চারদিকের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে । বৈষ্ণব সাধু- 
সম্তেরা তাকে মেনে নিয়েছেন উচ্চকোটির সাধিকারপে। ব্রজবাসীদের 
অনেকেই তাকে দেখতে শুরু করেছে শ্রদ্ধা ও সন্ত্রমের দৃষ্টিতে ৷ তারা 
বুঝতে পেরেছে--ইনি শক্তিমতী সাধিকা। এর কাছে শরণ নিলে 
কল্যাণ হয়। এবার ব্হুখ্যাত সিদ্ধ মহাত্মা দামোদরদাস বাবাঞ্জী এই 
মায়ীকে সিদ্ধা বলে ঘোষণা করার পর কারুর মনে তার সম্বন্ধে আর 
কোনো দ্বিধা ছন্দ রইলো ন!। 

অতঃপর বিহারবনে, তার কাছে এখন থেকে আর্ত ও মুমুক্ষুদের 
আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। সিদ্ধ! পরমেশ্বর! বাঈ বলে আশেপাশের 
গ্রামগুলিতে তিনি অভিহিত হতে থাকেন। 


কোনো কিছু সংকট বা সমস্তা উপস্থিত হলেই ভক্তেরা, গ্রাম্য 
নরনারীর! এই সিদ্ধ বাঈ'র কাছে ছুটে আসে। তার আশীর্বাদ বা 
পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়। সিদ্ধা বাঈ বাস করেন একটি লতা- 
পাতার ঝুপড়িতে, এই অপরিসর স্থানে আগন্তক ও অভ্যাগতদের কষ্ট 
হয়। তাই ক্মসগ্রামের কয়েকটি ভক্ত গৃহস্থ মিলে তার জন্য বনের 
মধ্যে একটি কুটির নির্মাণ ক'রে দিতে আগ্রহী হন | কিন্তু ত্যাগ- 
তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ সিদ্ধ! বাঈকে এ প্রস্তাবে রাজী করানে! কঠিন 
হয়ে পড়ে। অবশেষে সবার সনির্ধন্ধ অনুরোধে তিনি সম্মতি দেম, 
ঝুপড়ির পাশে একটি ক্ষু্র পর্ণকুটির নিিত হয় । 

অসামান্য প্রেমভক্তি গ্রেবং বৈষ্বীয় সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন, 


সিদ্ধ পরমেশ্বরী বাঈ ১৩৩ 


তিনি। পরমেশ্বরী বাঈ, কৃষ্ণ প্রাপ্তির বিরল সৌভাগ্যও অর্জন 
করেছিলেন । কিন্তু তবুও তার সাধনজীবনের নিত্যকার কুচ, ধ্যান- 
ভজন ও জপতপ কোনোদিন তিনি ব্যাহত হতে দেন না। 

তার নিত্যকার নিয়ম ছিল লৌহ নিগড়ে বাধা, কোনোদিক দিয়ে 
তার এতটুকু নড়চড় হবার উপায় ছিল না । গুরু দামোদর বাবাজীর 
নির্দেশ ছিল, বিহাববনে অবস্থান কারে কঠোর তপস্তায় তিনি ব্রতী 
হবেন। এ নির্দেশ সিদ্ধ! বাঈ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছিলেন। 
ত্রিশ বৎসর বক্সে এই শ্বাপদসঙ্কুল প্রাচীন গহন অরণ্যে তিনি বসবাস 
করতে আসেন, এবং এখানে অতিবাহিত করেন পরত্রিশ বংসর 
কাল। অথচ 'এই স্তুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই অরণ্য অঞ্চলের বাইরে 
কোথাও তান বান নি। 

শুধু তাই নয়, এই তপন্বিনী তার আরণ্যক জীবনের পর়ত্রিশ 
বৎসরের মধ্যে ভজনকুটিরের বাইরে গিয়ে কোনোদিন মাধুকরীও 
করেন নি। গুরুর আজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছিলেন আকাশবৃত্তির। এই 
বৃত্তিকে আকড়ে ধরে ছিলেন তিনি শেষের দিন অবাধ । 

সিদ্ধির খ্যাতি প্রচারিত হবার পর থেকে রাস, গোবর্ধন, রাধাকুণ্ড 
বর্ধাণা প্রভৃতি হ্থান থেকে বহু ভক্ত ও তীর্থযাত্রী সিদ্ধ! বাঈকে দর্শন 
করতে আসতেন । নিকট প্রতিবেশী গ্রামের যে সব ভক্ত ও সঙ্জন 
তান্র কাছে আসা যাওয়া করতেন, তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল 
না। কিন্তু তারা সবাই সিদ্ধা বাঈর কাছে আসতেন দিনের বেলায়। 
সন্ধ্যের পর তার ভজনকুটিরের সান্নিধ্যে কারো আসার অনুমতি 
ছিল না। ভজনকুটিরের চতুর্দিকে নিজ হাতে একটি মন্ত্রপূত গণ্ডী 
কেটে দিয়েছিলেন সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ। ভক্ত ও দর্শনার্থীর 
জানতেন, এ বে্টনরেখার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শুধু অনভিপ্রেত 
নয়, একেবারে নিষিদ্ধ। 

একটি কৌতৃহলী ভক্ত একবার সিদ্ধা বাঈকে প্রশ্ন করেছিলেন, 
“আচ্ছা, মায়ী, যদি কেউ তোমার নিষেধ না মেনে তোমার এ গঞ্তী 
পেরোতে চেষ্ট। করে, তবে তাব্র ফল কি হবে ?” 


5৩8 ভারতের লাধিকা 


সংক্ষেপে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেন, “বেটা, ফলাফলের কথা অবাস্তর ॥ 
তবে এটা ঠিক, এ গণ্ডী ডিঙোবে, এমন সাধ্য কোনো মানুষের নেই। 
মে বত ছুষ্টই হোক, বা যত বড় তপস্বীই হোক্‌।” 


দিদ্ধা বাঈর ভজননিষ্ঠা ও অলৌকিক শক্তির কাহিনী ক্রমে দূরাস্তে 
ছড়িয়ে গড়তে ধাকে । সরল প্রকৃতির জাঠ কৃষকের! গোপ-গোপিনীরা 
অতঃপর দলে দলে তাকে দর্শন করতে আসতো । প্রণাম নিবেদন 
করার আগেই তাদের মনের কথা, সমস্তার কথা, অনুধাবন করতেন 
সিদ্ধা বাঈ। কল্যাণময়ী জননীর মতো! আশ্রয় দিতেন তাদের, 
যথাসম্ভব করতেন সঙ্কট মোচন । - বৈষ্ণব অবৈষ্ণৰ সকলেরই এসময়ে 
ধারণ! জন্মে গিয়েছিল, সিদ্ধা বাঈর কাছে একবার গিয়ে দাড়াল! 
তার শরণ নিলে, সুরাহা একটা কিছু হবেই। 

এ সময়ে বৃন্দাবনের এবং সার! ব্রজমগ্ডলের বৈষ্ণব সাধু-সম্তদের 
স্বীকৃতিও পরমেশ্বী বাঈ লাভ করেন। বিশেষ কারে গোবর্ধন 
পরিক্রমাকারী সাধুদের অনেকে দলে দলে বিহাব্রবনে এসে এই ত্যাগ- 
তিতিক্ষাময়ী সাধিকাকে দর্শন ক'রে যেতেন। 

ব্যবহারিক জীবনে দিদ্ধা বাঈ সকল কিছু চাওয়। পাওয়ার উর্বর 
ছিলেন । ভক্ত ও দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ভঙজনকুটির 
দ্বারে প্রচুর ভেট নিবেদিত হতে থাকে । এসব বস্ত দর্শনার্থী ও হুস্থ 
নরনারীদের তৎক্ষণাৎ বিতরণ করা হতো । এই বিতরণের ভার ছিল 
সিদ্ধাবাঈর প্রিয় ভক্ত ভিখনলালের ওপর। ভিথনের ওপর স্পষ্ট 
নির্দেশ ছিল, কোনো বন্তই তা ষত মহার্থই হোক; সঞ্চয় করা হবে না 
এবং ভজনকুটিরেও সে সব কথনো রাখা 'বাবে না । কোনো দিনই এ 
কঠোর নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়নি। 

একবার পবিত্র গোবর্ধনগিরি পরিক্রমা ক'রে শতাধিক দরিদ্র 
'তীর্ঘযাত্রী সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈকে দর্শন করতে আসে । দর্শনার্থীদের 
রোদে দীর্ঘপথ তেতে পুড়ে এসেছে, দেহ মন তাদের একেবারে 
অবসন্ন । 


সিদ্ধ! পরমেশ্বরী বাঈ ১৩৫ 


সিদ্ধা বাঈর কয়েকটি বিশিষ্ট ভক্ত তখন সেখানে উপস্থিত। 
মমাগত গরীব দর্শনার্থীরা বহু দূর হতে এসেছে, সবাই পথশ্রাস্ত ও 
ক্ষুধার্ত তাই এদের জন্য আহার্য যোগাড়ের জন্য এ ভক্তের ব্যস্ত হয়ে 
পড়লেন। কেউ কেউ বললেন, “মায়ীর ভঙজগনকুটিরে একমুঠো আটা 
বা ফলমূল সঞ্চিত মেই। তা হলে এতগুলো মানুষ কি এমনি কারে 
থিদেয় কষ্ট পাবে? বরং এদের সবাইকে বাসর্গায়ে নিয়ে যাওয়া 
যাক্‌। সেখানকার গৃহস্থদের অনেকে মায়ীকে শ্রদ্ধাভক্তি কৰে। 
ষা হোক একটা ব্যবস্থা তারা করবে |” 

পরমেশ্বরী বাঈন্ন কানে কথাটা গেল। তিনি বললেন, “তোমরা 
বাপু! ব্যস্ত হয়ো না । ওদের সবাইকে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে 
বলো । ঠাকুর শ্রীনটবরজী কৃপা ক'রে কিছু খাবার 'এখনি পাঠাবেন, 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।” 

থানিক বাদেই কিন্তু তার একথারু সত্যতা উপলব্ধি করা গেল। 
মথুরার এক শেঠ দেদিন গোবর্ধন দর্শনে এসেছিলেন । তিনি ঠাকুরজীর 
প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, সিদ্ধা পরুমেশ্বরী বাঈ আমার অন্তরঙ্গ ভক্ত । 
তাকে দর্শন ক'রে নয়ন মন সার্থক কর আর বাঈর ওথানে একটা 
ভাণ্ডার দে। এই আদেশ অনুযায়ী ছু'গাড়ি বোঝাই ক'রে পুরি 
লাড্ডু প্যাড়া তিনি নিয়ে এসেছেন। এই ভাণ্ডা;কে উপলক্ষ 
ক'রে দেদিন বিহারবনে এক আনন্দের হাট বসে গেল। এতগুলো 
দর্শনার্থীকে কি দিয়ে ভোজন করানো যাবে, একথা ভেবে যে ভক্তের 
চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তারা এবার হাফ ছেড়ে বাচলেন। 

ব্ষায়ান্‌ এবং ত্যাগ তিতিক্ষাবান্‌ দাধু, প্রখ্যাত অনন্তদাস বাবাজী 
মহারাজ এক সময়ে সিদ্ধা বাঈর পবিত্র ভজনকুটিরে বসে দীর্ঘকাল 
তপন্তা করেছিলেন । তার মুখে বাঈর সাধন এশ্বর্ষের নান! কাহিনী 
ব্রজমগ্ডলের তীর্থবাত্রীরা! অনেক সময় শুন.ত পেতেন । মনীষী লেখক 
ভক্টর বিমানবিহারী মজুমদার অনস্তদাসজীর কাছ থেকে শোন! একটি 
আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন» : 


১৩৬ ভারতের সাধিকা 


“একবার একজন ত্রজবাসী দেখা করিতে আসিয়া! যতবার উঠিতে 
যান, ততবারই বাঈ তাহাকে আরও দেরিতে যাইবার জন্য অনুরোধ 
জানান। শেষ পর্যস্ত সেই ব্যক্তি জানাইল বে, তাহার খুব দরকারী কাজ 
আছে, সে আর দেরি করিতে পারিবে না, সে উঠিয়। চলিয়া গেল। 

“কিন্ত কিছুটা পথ যাইতে না যাইতেই সে সর্পদংশনে কাতর 
হইয়া চ'“কার করিয়া উঠিল। লোকে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাঈ- 
এর নিকট লইয়া আমিল। তিনি য়ান হাসি হাসিয়া বলিলেন,_'আমি 
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে, লোকটি, কোন গুরুতর দুর্ঘটনায় বিপন্ন 
হবে, তাই তাকে বার বার যেতে নিষেধ করেছিলাম । কিন্ত দৈবের 
গতি প্রবল, তা রোধ করা দুক্ধর |” 

“লোকটির সঙ্গীর? তাহাকে বাচাইবার জন্য গীড়াীড়ি করায় বাঈ 
তাহার ধুন্ুচির ভম্ম হাতে লইয়। তাহার গায়ে ঘষিয়! দিলেন । সে 
অনতিবিলম্বে সুস্থ হইয়া উঠিল ।” 


স্থদাম চৌধুরী রাসগ্রামের একজন বড় আোতদার। ধনসম্পত্তি 
প্রচুর, কিন্তু তবুও তার এবং তার স্ত্রীর মনে কোন সুখ নেই। স্ত্রীর 
বয়স পধ্যান্ন পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এযাবং কোনো সম্তভানাদি হয় নি। 
চৌধুরী অনেক সাধু-সস্তের কাছে ধর্না দিয়েছে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে 
বেড়িয়েছে। তার স্ত্রীও ব্রত উপবাস এযাবৎ কম করে নি। কিন্তু 
দম্পতি এখনে অপুত্রক | 

সিদ্ধা বাঈর কৃপায় স্থানীয় অঞ্চলের বহু নরনারী নানা সংকট 
থেকে ত্রাণ পেয়েছে । বাকৃসিদ্ধ! সাধিকারপে, রাধাকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত 
উচ্চকোটির তপস্ষিনীরূপে এ সময়ে তিনি স্থু প্রতিষ্ঠিত । অনন্যোপায় 
হয়ে চৌধুরী ও তার স্ত্রী একদিন তার ভজনকুটিরে এসে উপস্থিত। 

প্রণাম ক'রে দৈন্ভরে চৌধুরী খেদ জানায়, “মায়ী, তোমার 
কৃপায় কত লোক ছুঃখ বিপদ থেকে ভ্রাণ পেয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের 
মতো! হুঃঘীদের ওপর তোমার কোনে! নজর নেই । সারা জীবন কষ্ট 
ক'রে এত বিষয়-আশয় করেছি, কিন্তু তা কে ভোগ করবে ? তাছাড়', 
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ৰয়স হয়েছে, মৃত্যুর পর কেউ পিগুদান ক'রে উদ্ধার করবে, এমন 
একটা ছেলেও নেই । তুমি আমার স্ত্রীকে আশীর্বাদ করো, একটি পুত্র 
সন্তান তার হোক ।” 

প্রশ্ন কারে সিদ্ধাবাঈ জানলেন, চৌধুরীর স্ত্রীর বয়স পঞ্চান্ন বছর 
পেরিয়ে গেছে । বললেন, “তাই তো মায়ীর বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে । 
এ বয়সে তো সম্ভান হবার কোনো আশা দেখ ছিনে।” 

কাতর কণ্ঠে চৌধুরী মিনতি জানায়, “নারী, আমরা তোমার 
কপার জন্য এসেছি, তোমার চরণে আশ্রয় নিচ্ছি এর যা! হোক্‌ কিছু 
একটা বিহিত তুমি করো, আমাদের প্রাণ বাঁচাও ।” 

এবার কঠোর স্বরে বলে ঠেন সিদ্ধাবাঈ, “কত পাপ এযাব€ 
তুই কিস, তার হিসাব রাখিস্? ছলে বলে কৌশলে লোকের 
জোত জমি, বাড়িঘর দখল ক'রে পয়সা জমিয়েছিস। তার ডপর 
চড়া সুদে টাক! ধার দিয়ে গরীবের রক্ত শুষে নিচ্ছিস। কিষণজী 
আবু ব্বাধারানীজী তোব্র ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন ?" 

চৌধুরী আর তার পত্রী হুমড়ি খেয়ে সিদ্ধাবাঈর চরণতলে পতিত 
হয়। বার বার করতে থাকে তার করুণা ভিক্ষা । 

সিদ্ধা বাঈ কোমল হয়ে ওঠেন, বলেন, “শোন চৌধুরী, তোমার 
স্ত্রী তোমার মতো ছষ্ট নয়, সে ভক্তিমতী। সদাচার * পুজা অর্চনায় 
তার মন আছে। তার দিকে তাকিয়ে, আমি তোলার মনোবাঞ্ণ পর্ণ 
করছি। বেশ, আমি বলছি, তোমার 'একটি পুত্রলাভ হবে । কিন্তু 
তোমায় কথা! দিতে হবে, আব্র তুমি গরীবের ওপর জুলুম করবে না, 
পাপাচারের দিকে ঝু'কবে না।” 

চৌধুরী যুক্তকরে জানায়, কোনো মতেই আর সে অসৎ উপায়ে অর্থ 
উপার্জন করবে না। মায়ী যেন তার প্রতি সতত কৃপাদৃষ্টি রাখেন । 

ধুনচি থেকে কিছুটা ভন্ম তুলে নিয়ে চৌধুরী-পত্বীকে খেতে ,দিলেন 
সিদ্ধ! বাঈ। তারপর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে দৃঢ়ন্বরে বললেন 
“শোন, কিষণজীর কৃপায় একটি পুত্র তোমরা লাভ করবে। সে হবে 
সাত্বিক স্বভাবের কিন্তু তোমায় বাবা সাবধান কারে দিচ্ছি, আবার, 
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তুমি পাপে লিপ্ত হলে; এ ছেলে কিন্তু বাচবে না । পাপীর ঘরে মোটা 
শ্বাস হয়, সেখানে সাত্বিকী ছেলে সহজে দম নিতে পারে না, একটা 
অন্ুখ-বিম্থ উপলক্ষ ক'রে দেহের খোলস ছেড়ে দেয় ।” 

ভক্তিভরে পরমেশ্বরী বাঈর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে চৌধুরী 
ও তার স্ত্রী বাসগীয়ে প্রত্যাবর্তন করে । সানন্দে সবাইকে জানাতে 
থাকে মা.যর আশীবাদের কথ! । 

প্রতিবেশীদের কেউ কেউ অবিশ্বাসের হাসি হাসে, বলে, “এ 
বয়দে কি আর মেয়েদের সন্তান হয়? যাহোক্‌। চৌধুরীর স্ত্রীটা 
ভালে মান্ুষ। একটা আশ! নিয়ে কিছুদিনের জন্য তো! মনের 
আনন্দে থাকতে পারবে |” 

কিন্ত দেখা যায়, বৎসরখানেক বাদে চৌধুরী-পত্বীর অস্কে এসে 
'উপস্থিত হয় একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসম্তান । 


উইলিয়াম ফক্‌নান্র নামে এক সাহেব. সেবার মথুরায় বেড়াতে 
এসেছেন। অতিথি হয়েছেন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলাতে 
সাহ্বেটি বয়সে তরুণ। স্থাপত্য ও কারুকলা দেখে বেড়ানোর শখ 
আছে। তাছাড়া, পাখি শিকারের নেশাও তার যথেষ্ট । মথুরার 
পুরাকীতিগুলো৷ ঘুরে দেখার পর বেড়াতে চলেছেন গোবর্ধন পাহাড়ের 
দিকে । আশেপাশে কয়েকটা বিস্তৃত জঙ্গল রয়েছে । সেখানে পাখি 
শিকার করার ইচ্ছে আছে সাহেবেন্ন | 

কুলীরা আগেতাগে তাবু এবং রন্থুইখানার জিনিসপত্র নিয়ে 
রওনা হয়ে এসেছে । তাবু খাটিয়েছে রাসর্গায়ের সীমান্তে । পরদিন 
ছু'জন শিকারে উৎসাহী ভারতীয় সঙ্গী নিয়ে; ঘোড়ায় চড়ে সাহেব 
সেখানে এসে উপস্থিত । 

কাছেই বিহারবনের গভীর জঙ্গল। সকালে প্রাতরাশ সেরেই 
ফক্‌নার রাইফেল হস্তে সঙ্গী হ'জনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন শিকারের 
সম্ধানে। রাসর্গায়ের একদল মানুষ কৌতৃহলী হয়ে চলেন তাদের 
পিছে পিছে। 
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বনের গহন অঞ্চলে চোকবার সময়ই সম্মুথে দেখা বায় দিদ্ধা 
-রমেশ্বরী বাঈর ভজনকুটির । 

স্থানীয় লোকদের ভেতর ইতিমধ্যে একটা! প্রথা গড়ে উঠেছে। 
খনি তাদের কেউ সিদ্ধা বাঈর ঘরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, 
সোল্লাসে তারা ধ্বনি দেয়-_পরমেশ্বরী বাঈ কি জয়! তাদের বিশ্বাস, 
সিদ্ধ! বাঈর কানে এ জনপধ্বনি একবানু প্রবেশ করলে বনের সাপ 
বাঘ তাদের আক্রমণ করবে না, থে কোনো আপদ-বিপদের হাত 
থেকে তারা উদ্ধার পাবে । 

স্থানীয় লোকদের এই ধ্বনি কানে যেতেই শিকারী উইলিয়াম 
ফকৃনার উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। কৌতৃহলভরে এ সম্বন্ধে গ্রাম্য 
€লাকদেন্ধ করেন জিদ্ঞাসাবাদ । 

তারা উত্তরে বলে, “সাহেব, আমাদের সিদ্ধা মাতাজী এখানে 
ভগ্রবানের ভজন করেন, ভগবানের নেশার সদাই থাকেন মশগ্চল। 
নানা অলৌকিক শক্তি আছে এ্রর। এখানকার গায়ের লোকেরা 
সবাই তা জানে । এই জয়ধ্বনি দিয়ে আমরা নির্ভয়ে জঙ্গলে ঢুকি ॥ 

এ কথায় ফক্নারের ওয্ঠাবরে ফুলে ওঠে বিদ্রপের হাসি। বলেন, 
“তা তোমাদের এই মেয়ে সাধুটি কোথান্ন ? মাখায় জটা আছে? 
খুব বুড়ডা নাকি?” 

বলতে বলতেই ভঙ্গনকুটিরের ঝাঁপ খুলে আঙিনায় এসে দীড়ান 
সিদ্ধা বাঈ। 

গ্রামের লোকেরা ভক্তিভরে করজোড়ে তাকে নমস্কার করছে । 
উইলিয়াম ফকৃনার অবাক্‌ বিস্ময়ে নিনিমেষে তাকিয়ে আছেন তার 
দিকে। তপন্থিনী বৃদ্ধা নন, তরুণী। শুধু তরুণী নন, রূপসী । কাচা 
মোনার মতো বর্ণ তার। গৈরিক বসন জড়িত দেহের লাবণ্যধারা 
যেন উপচে পড়ছে । চোখ মুখ আনন্দের আভায় করছে ঝলমল । 
আলুলায়িত কেশরাশির মধ্যবর্তী শ্রীমণ্ডিত এ মুখখানি থেকে নয়ন 
একরানো যায় না। 

প্রাঙ্গণ থেকে কিছুটা এগ্রিছ্ছে আসেন সিদ্ধ বাঈ, শাস্ত মধুর কণ্ঠে 
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গ্রামের লোকদের প্রশ্ন করেন, “বেটা।.তোমর। এত সোরগোল ক'বে 
বনে ভেতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে৷ ?” 

“মায়ী, এ সাহেব আর তার সঙ্গীরা মথুর! থেকে এসেছেন। 
বিহারবনে পাখি শিকার করবেন । এ বে হাতে বন্দুক দেখছেন না” 
উৎসাহভব্রে উত্তর দেয় এক পরিচিত ব্যক্তি। 

“তা “বটা? শুধু শুধু নির্দোষ পাখিগুলোকে ওরা মারবে কেন 
বলতে পারো? নাঃ না) এখানে ওসব খুন জখম করা ঠিক নয়।* 
নিরুত্তাপভাবে কথ কয়টি বলে সিদ্ধা পরমেশ্বর বাঈ প্রবেশ করলেন 
তার ভজনকুটিরে । 

বাঈর বূপ-লাবণ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গিয়েছেন উইলিয়াম 
ফকৃনার। সে বিস্ময়ের ঘোর তার তথনে৷ কাটে নি। সিদ্ধা বাঈর 
সঙ্গে গায়ের লোকদের যেসব কথাবার্তা হলো, তার এক বর্ণ€ 
সাহেবের কানে পৌছায় নি। 

এবার সঙ্গীদের মুখে বাঈর কথার মর্ম শুনে সাহেৰ হেসে ওঠেন 
হো-হো। কারে । বলেন, “চলে এসো তোমরা আমার সঙ্গে ; বাজে 
কথায় আর সময় নষ্ট করে! না।” তারপর সবাইকে নিয়ে শিকারের 
উৎসাহে ঢুকে পড়েন গভীর জঙ্গলে । 

কিন্ত আশ্চর্যের কথা? বন্থক্ষণ ছুটাছুটি ক'রে সবাই গলদ্ঘম হলেন 
বটে, কিন্তু একট! পাখিও শিকার কর গেল না। গ্রামের লোকের! 
জানালে! পাখির কাকলীভে এ বন তো সব্দাই মুখরিত হয়ে থাকে, 
অথচ আজ আশেপাশে কোনো পাখি দেখা যাচ্ছে না । শিকারীদের 
ভ্যাবাচ্যাকা! লাগাবার জন্যই যেন তার! জোটবদ্ধ হয়ে সার! বন থেকে 
পরে পড়েছে। 

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বন থেকে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে । সিদ্ধ! বাঈর 
পর্ণকুটিব্ের পাশ দিয়ে যাবার কালে গ্রামের লোকেরা পূর্ব তা 
জয়ধ্বনি দিতে থাকে । বাঈ আডিনায় এসে দাড়ান, কৌতুকের স্বরে, 
বলেন, “কিরে তোদের শিকার কিছু মিললো৷ আজ ?? 

“না মায়ী। শিকার কোথায়? সব চিড়িয়া পালিয়ে গেছে ।” 


সিদ্ধা পর্মেশ্বী বাঈ ১৪১ 


“তা তো! হবেই । এখানে প্রেমের রাজত্ব, খুন জখম তো! চলবে 
না। তাছাড়া, সব চিড়িয়াদের যে আমি আগে খবর দিয়ে দিয়েছি।” 
মন্তব্য করেন পরমেশ্বরী বাঈ। 

বিকেলবেলায় আবার মদলবলে এসে সাহেৰ উপস্থিত হন পাখি 
মারার জন্য | কিন্তু এবারেও তাকে ব্যর্থ হতে হয়, পাখিদের কোনে! 
সন্ধানই নেই, সবাই যেন একযোগে ধর্মঘট করেছে, বন পরিত্যাগ 
কারে কোথায় চলে গেছে। 

অতান্ত মনঃক্ষুপ্ণ হয়ে রাসর্গায়ে তার নিজের কাাম্পে ফিরে 
এসেছেন উইলিয়াম ফক্‌নার । একান্তে ক্যাম্পের এক কোণে বসে 
মনে মনে কি যেন ভাবছেন । পাখি শিকার কর! গেল না বটে, কিন্তু 
আর একটি শিকারের লোভ ছুনিবাবর হয়ে উঠেছে তার মনে । বনের 
একান্তবাসিনী সিদ্ধা বাঈর রূপ উন্মন্ত ক'রে তুলেছে তাকে । হ্যা) এ 
শিকারটি গেঁথে তুলতেই হবে তাকে। 

রাতের ডিনার সেরে সাহেব গীয়ের প্রধানকে ডেকে আনেন 
তার ক্যাম্পে | ফিস্ফিস্‌ ক'রে চলে তার গোপন পরামর্শ । বনবাদিনী 
সুন্দরী রমণীকে তার চাই । 

“আজই রাত্রে এ আওরৎকে ক্যাম্পে নিয়ে এনে ' কিছু টাকা 
দিয়ে দাও! আরু যদি তার কোনো! মরদ থাকে; তাকেও টাকা দিয়ে 
বশ করে নাও।” 

বিস্ময়ে ছু'চোখ কপালে উঠে বায় গ্রাম-প্রধানের | বলে, “সাহেৰ 
আবোল-তাবোল এসব কী আপনি বলছেন? সিদ্ধা বাঈ একজন 
খানদানী তপন্ষিনী। সন্গ্যাসিনী তিনি, টাকা পয়লা ও জীবনের সুখ 
সম্ভোগ সব কিছু তার কাছে তুচ্ছ ।» 

ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ককৃনার। চোখ * 'কিয়ে বলেন, “তুমি কি বলতে 
চাও, এই মেয়েটা পরম! সুন্দরী যুবতী, তায় একা গভীর বনের ভেতর 
থাকে আর তার কোনে! মরদ প্রেমিক নেই 1” 

“সাহেব, ভুল বুঝেছেন আপনি | তিনি সত্যিকারের সন্ন্যাসিনী। 
ভগবান লাভের জন্ত বৈরাগা আর জপতপ নিয়ে পড়ে আছেন।” 


১৪২ ভারতের সাধিকা 


“ড্যাম নন্সেব্স২! যত সব ফাকি মারছে! । ঈ্লাড়াও আমি নিজেই 
যাচ্ছি ওর জংলী কুচিতে । ওকে আমার চাই-ই।” উত্তেজিত হয়ে 
ঘেৎ ঘেৎ করতে থাকেন উইলিয়াম ককৃনার । টেবিল থেকে নিজের 
র্াইফেলটি নিয়ে উঠে দাড়ান। 

গ্রাম-প্রধান সতর্ক ক'রে দেয়, “সাহেব, আপনি যাচ্ছেন, যান। 
কিন্তু সন্ধ্যের পর সিদ্ধা বাঈর ভজন-কুটিরের গণ্ডী পেরিয়ে কারুর 
যাবার উপায় নেই। মন্ত্রপূত সে গণ্তী। শুনেছি, মানুষ বা জানোয়ানু 
দূরের কথা একটা মশাও তা! পেরিয়ে যেতে পারে না।” 

এসব বাজে কথায় কর্ণপাত করার পাত্র সাহেব নন। এক হাতে 
রাইফেল আর এক হাতে একটি লন নিয়ে গটগট্‌ ক'রে এগিয়ে যান 
তিনি বিহারবনের দিকে । মনে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অপরূপ সুন্দরী 
এ মেয়েটিকে তার চাই-ই। 

অন্ধকার জঙ্গলাকীর্ণ পথ চলতে চলতে উইলিয়াম কক্‌নার সিদ্ধা 
বাঈর কুটিরের কাছাকাছি এসে দাড়ান, যৌন-উত্তেজনায় হ্যায় অন্যায়, 
ধর্ম, অধর্ম সকল কিছুর বিচান্রবুদ্ধি কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। 

. বীরদর্পে বাঈর আঙিনার দিকে যেই পা! বাড়াতে যাবেন, অমনি 
সেখানে ঘটলে! এক অভাবনীয় ঘটনা । একটা ছুবার, অদৃশ্য শক্তি 
যেন তার বক্ষে হেনে বসলো প্রচণ্ড আঘাত, এই আকম্মিক আঘাতের 
ফলে হাতের লঠন আর রাইফেল খসে পড়লো হাত থেকে। অনেকটা 
দূরে ছিটকে পড়লেন তিনি । 

_ এভাবে বিপর্যস্ত হয়েও সাহেব দমিত বা নিরস্ত হন নি, উঠে 
প্লাড়িয়ে আবার এগিয়ে যেতে থাকেন তার লক্ষ্যস্থল এ পর্ণকুটিরটির 
দিকে। | 

প্রবানু করেক পদ অগ্রপর হ্বার সঙ্গে সঙ্গে তার বোধ হলো, 
একটা ভীমকায় মহাশক্তিমান্‌ পুরুষ কোথা থেকে হঠাৎ আবি্ৃতি 
হয়ে অবলীলায় তাকে চাংদোলা করে উধধের্ব তুলে ধরলেন, ভড়িৎ- 
বেগে দূরে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন 
তিনি। | 


সিদ্ধ! পরমেশ্বর বাই ১৪৩. 


গভীর রাতে দুশ্চিন্তা ও চাঞ্চল্য জেগে ওঠে উইলিয়াম কক্নারের 
রাসগীয়ের ক্যাম্পে। মথুরার বন্ধুরা বলাবলি করেন, যাবার সময় 
ফক্‌নার বলে গেছেন, ছ'তিন ঘণ্টার ভেতর তিনি ফিরে আসবেন ! 
কিন্ত মধ্য রাত পেরিয়ে গেল তার কোনে পাত্তাই নেই। বনেকি 
পথ হারিয়ে ফেললেন? অথবা কোনো বিষাক্ত সাপ মাড়িয়ে হলেন 
বিপদগ্রস্ত । লগ্ন ও লোকজন নিয়ে বন্ধুরা বেরিয়ে পড়েন তার 
সন্ধানে । 

বিহারবনের কিছুট এগিয়ে যেতেই উইলিয়াম ফক্নারকে পাওয়! 
গেল। একটা বটগাছের নিচে হাত-পা ছড়িয়ে মরার মতো তিনি 
পড়ে আছেন । চোখ মুখ বিবর্ণ, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। একেবারে 
চেতনাহীন । 

সবাই ধরাধরি ক'রে ফকৃনারকে তার ক্যাম্পে তুলে নিয়ে আসেন। 
শুঞ্ষ! করে এবং গরম ছধ ও ওষুধপত্র খাইয়ে তাকে অনেকটা সুস্থ 
করে তোলা হয়। 

পরের দিন প্রাতরাশের পর উইলিয়াম ফক্নার গ্রাম-প্রধানকে 
ভেকে পাঠান। সে এসে উপস্থিত হলে, তার পিঠ চাপড়ে বলেন, 
“গুড ম্যান, তুমি ঠিকই বলেছিলে । বাঙ্গ খুব পাওয়া গল আছে-_- 
ও মাদার-মেরি আছে। আমারু সঙ্গে তুমি চলো, আমি ওর কাছে 
শিয়ে সম্মান জানাবো; মাপ চেয়ে আসবো 1” 

রাত্রির সব ঘটন! কক্নারের মুখে শুনে গ্রাম-প্রধান বলে? “সাহেব, 
আপনার বাপ-মায়ের পুণ্যের খুব জোর আছে, আর তাছে আপনার 
অদৃষ্টের জোর । তাই এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন । আমরা সবাই 
যে জানি, রাত্রিকালে মাতাজী সিদ্ধা বাঈর মন্ত্রপূত গণ্ডী পেরিয়ে কেউ 
কক্ষনে! যেতে পারে নি। 

সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈর অঙ্গনে গিয়ে দাড়াতেই তিনি ভজনকুটির 
থেকে বেরিয়ে আসেন । সাহেবও মাথা থেকে টুপী তুলে ধরে তাকে 
অভিবাদন জানান। এ সময়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ছু'জনের যে 
কথোপকথন হয়, তান মর্ম এই : 


1১৪৪ ভারতের সাধিক। 


উইলিয়াম কফকুনার বলেন, “মাতাজী, আমি আমার আচরণের 
অন্য অত্যন্ত ছুঃখিত ও অনুতপ্ত । আপনি দয়! ক'রে আমায় মার্জন। 
করুন।” 

সিদ্ধাবাঈ উত্তর দেন, “তোমায় তো আগে থেকেই আমি মার্জনা 
কারে কস আছি, বাবা । নইলে রাতের বেলায় এখানকার মন্ত্রপূত 
-গণ্তী ভেদ করতে গিয়ে তুমি বেঁচে থাকে কি ক'রে? সংসারী মানুষেরা 
স্বভাবতই নানা ধরনের ভুল করে বৈকি। আমর! ধারা অরণ্যে 
তপস্তা করি, তাদের কাজ হচ্ছে সে ভুল সংশোধন করা 1” 

“আপনি আমায় শুধরে দিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ ।” 

“সাহেব, আমি সব মানুষের জন্য যেমন কল্যাণ কামনা। করি, 
তেমনি তোমার জন্তও করি । আর তোমায় একট কথ! বলে দিই। 
বাবা। তুমি বিদেশে এসেছো এখানকার অনেক কিছুরই খবর 
তেমন রাখো! না। এদেশে পথে ঘাটে বনে প্রান্তরে অজস্র সাধু-সস্ত 
দেখা যায়, তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো । কিন্তু তাদের মধ্যে ধারা সিদ্ধ 
বা সিদ্ধা, তাদের কখনে। ঘটাতে যেও না) বিপদে পড়বে 1” 

টুপী খুলে আবার পরমেশ্বরী বাঈকে সম্মান জানিয়ে সাহেব বিদায় 
গ্রহণ করেন। 


একদিন ছুপুরবেলাক় সিদ্ধ। বাঈ ঠাকুরের ভোগপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে 
বিশ্রাম করছেন, এমন সময়ে হ'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক প্রাঙ্গণে 
এসে দাড়ার। সজোরে ধ্বনি দিতে থাকে, “সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ 
কি জয়।” 

ভজনকুটির থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধ বাঈ শান্ত স্বরে বলেন, 
“কি রে, এ অসময়ে এসে তোর! ডাক হাক করছিস কেন বল্তো। 
তোদের হাতে এসব কি ?” 

হাতের ধারালো টাঙ্গী ও গাইতি উঁচু ক'রে তুলে ধরে আগন্তকদের 
একজন বলে, “মায়ী, তোমার এখানে আজ মামরা ডাকাতি করতে 
“এসেছি ।” 


লিঙ্ক পরষেখরী বাঈ ১৪৫ 


“তা এই ভর হুপুরে কেন এসেছিস্‌? চুরি-ভাকাতি তে! লোকে 
রাতিরে করে।” পু 
রাতের বেলায় তোষার এখানে আসবে এমন সাহস কায আছে, 
মায়ী? ” তোমার মন্ত্-পড়া গণ্ডী ডিঙোতে এসে সেদিনকার এ 
শিকারী সাহেবটার কি হাল হলো, তা তো৷ আমরা জানি। তাই ছুপুর 
বেলাতেই এলাম 1” 

“কিন্ত আমি যে কাঙালিনী বৈষবী। আমার এখানে এলি কোন্‌ 
বুদ্ধিতে? কি পাবি এখানে ?” 

“কিছু পাবো বলেই তে! এলাম, মায়ী। আমরা তোমায় কোনে! 
কষ্ট দেব না, মারধোরও করবো না। শুধু তোমার ঘরটি খু'জে 
দেখবে | টাঙ্গী আর গাইতি দিয়ে মাটির ভিৎ-টাও খুড়ে দেখবো। 
মায়ী, এতো! বড় বড় শেঠ আন গেরস্তরা তোমার কাছে আসে, 
তোমায় কত টাকাকড়ি, কত কাপড়-চোপড় মিঠাই মণ্ডা ভেট দেয় । 
তোমার ঘরে বা মেঝের নিচে কিছু লুকোনো নেই, এটা তো হতে 
পারে না? আমরা দে সব নিতে এসেছি। তাছাড়া, মায়ী, আমরা 
বড় গরীব, তাই তো চুর্রি-ডাকাতির পাপ-পথে আমাদের পা! বাড়াতে 
হয়েছে ।” 

এবার গর্জে ওঠেন সিদ্ধা বাঈ, “তোরা কি জানিস্নে, এখানে যা 
কিছু ভেট আসে, সঙ্গে সঙ্গে গরীবদের আমি বিলিয়ে দিই? তবে 
কেন গুধু শুধু আমায় জালাতন করতে এসেছিস? এর ফল কিন্তু 
হাড়ে হাড়ে টের পাবি।” 

ডাকাতের! তার কথায় কর্ণপাত করতে রাজী নয়, স্পষ্ট ভাষান্ 
বলে, “মায়ী, তুমি যা-ই বল না কেন, আমরা তোমার ঘরে ঢুকবোই, 
আর মেঝেট! একবার খুশড়ে দেখবোই . 

“আবার্‌ বলছি, এখানে গুণ্ডামি বা! ডাকাতি করতে গেলে, তোরা 
ভয়ানক বিপদে পড়বি।” 

ভাকাতেরাভ্নকুটিরের দিকে এগিয়ে যেতেই, সিদ্ধ বাঈ.জ্- 
পথ্ধে ভার আসনে গিয়ে বলে পড়েন, ০১০০৬ 
ভা.জাধিক! (২)-১* . 


১৪৬ ভারতের সাধিকা 


ভশ্ম ভূলে নিয়ে নিক্ষেপ করেন ভাদের চোখ-মুখ লক্ষ্য করে। সঙ্গে 
সঙ্গে শোন! যায় ভয়ার্ত চীংকার । 

ডাকাতেরা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে থাকে; “মায়ী; এ কী 
করলে তুমি আমাদের | চোখ ছুটো৷ যে জলে পুড়ে থাক্‌ হয়ে গেল। 
কিচ্ছ যে দখতে পাচ্ছিনে। অন্ধ হয়ে গেলাম আমরা । তোমার 
পায়ে পড়ি, আমাদের রক্ষা করো ।” 

শান্ত স্বরে উত্তর দেন সিদ্ধা বাঈ, «বেশ, তাহলে আমার এই 
ধুনির সামনে বসে প্রতিজ্ঞ! কর এ অঞ্চলের কোনে! সাধুসম্ত বা সং 
গৃহস্থকে তোরা পীড়ন করবিনে, তাদের বাড়িতে কথনে। চুরি ডাকাতি 
করবিনে 1” 

“হা মায়ী, আমর! তোমায় কথ! দিলাম | দোহাই তোমার, 
তুমি আমাদের এবারকার মতে! বাঁচাও;”-_বলে সিদ্ধা বাঈর চরণ 
তলে অসহায়ের মতো তারা লুটিয়ে পড়ে চোখের তীব্র বেদনায় ছট্‌ফট্‌ 
করতে থাকে । 

পুনরায় কিছুটা ধুনি ভন্ম তুলে নিয়ে ডাকাতদের মাথায় চোখে 
মুখে ছড়িয়ে দেন সিদ্ধা বাঈ। প্রসন্ন হয়ে বলেন? “যা, এবার তোতা 
ভালো হয়ে গিয়েছিস্‌। কিন্ত খবরদার; যে কথ! দিয়েছিস, তা যেন 
সব সময়ে স্মরণে থাকে |? 

অচিরে চোখের জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটে, ডাকাতের সিদ্ধা 
বাঈর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন ক'রে সেখান থেকে নিক্ষাস্ত হয়। 

রাসর্গীয়ের অধিবাসীরা বলেন; এ ঘটনার পর থেকে এ দাগী 
অপরাধী দু'জন নিজেদের অনেকটা সংশোধন ক'রে নেয় এবং যত্রতত্র 
বে ভাবে উপদ্রব ক্ষ'রে বেড়াতো; তাও হাস হয়ে আসে । 


বাঈ তপন্তার জন্য বিহারবনে এসে উপস্থিত হবার পর প্রায় দশ 
বৎসরের ব্যবধানে তার গুরু দামোদরদাস বাবাজী মরজীবনে চিরতরে 
ছেদ টেনে দেন। এই দীর্ঘ দশ বৎসরে কয়েকবার তিনি বৃন্দাবন 
খেকে গোররধনে এসেছেন এবং পরিজমার পথে প্রিয় শি্ঠা পরমেশ্বরী 


সিদ্ধ! পরমেশ্বরী বাঈ র ১৪৭ 


বাঈকে দিয্বেছেন দর্শন, বৈষণবীয় রসদাধনার নিগৃঢ় পদ্ধতিসমূহ একের 
পর এক তাকে আয়ত্ব করিয়েছেন। 

গুরুর অন্তর্ধানের দিন গভীর রাত্রে পরমেশ্ব্নী বাঈ লাভ করেন 
তার অপরূপ দিব্য দর্শন । নুষ্ক্ জ্যোতির্ঘন দেহে দামোদরদাস বাবাজী 
আবিভূতি হন তার নয়ন সমক্ষে। ন্িগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলেন, “মায়ী। এ 
দেহের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই এটিকে পরিত্যাগ ক'রে আমি 
দিব্যধামে চলে যাচ্ছি। প্রতু ক্রীপ্রীনটবরজীর নির্দেশে তোকে আমি 
টেনে এনেছিলাম, স্থাপন করেছিলাম তোর নির্দি্ট তপস্তার স্থলে। 
বৈষ্ঞবীয অন্তরঙ্গ সাধনার সিদ্ধি, আর লীলা দর্শন তোর সাধনসতবায় 
এমে গিয়েছে । এবার সেই লীলা! সমুদ্রের আরো! গভীরে তুই ডুবে 
যা__জীবন সাধনা তোর সার্থক হয়ে উঠুক ।” 

গুরু অপ্রকট হবার পরে আরে! বিশ বংসর-_একাদিত্রমে 
সাকুল্যে ত্রিশ বৎসর বিহারবনের ভজনকুটিরটিতে একান্তে বাস 
করেছিলেন দিদ্ধা বাঈ। রাধাকৃষ্ণের অমুতময় লীলার গভীরতর 
স্তরগুলি ক্রমিক পর্যায়ে উদ্ঘাটিত হয়েছিল তার জীবনে । 

ত্রিশ বৎসর একটান! সাধন! ও লীলাধ্যানের পর এই মহা- 
সাধিকার জীবনে আসে সাধনা ও দিদ্ধি বিতরণের পৰ' ব্রজমণ্ডলের 
প্ররচীন তাপসদের মুখে শোনা যায়, এ সময়ে গুটিকয়েক বৈষ্ণব সাধক 
সিন্ধা বাঈর কাছ থেকে নিগৃঢ় সাধন প্রাপ্ত হন, ধন্য হন অন্তরঙ্গ লীলা 
আন্মদনের অধিকার লাভে। 

অতঃপর ১৯১০ শ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈর 
মরজীবনে আসে চিরবিরতির পালা। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকের! 
আগে থেকে তার মুখে নির্দিষ্ট প্রয়াণ-সম্পটির কথ। জেনে চঞ্চল হয়ে 
ওঠে । রাদর্গাও ও সন্নিহিত অঞ্চল থে ও দলে দলে এসে জমায়েত 
হয় অগণিত নরনারী | . সার! বিহারবন 'রাধে শ্টাম? ধ্বনি আর. 'সিদ্ধা 
মায়ী কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে । গুরুপ্রদত্ত আসনে বসে, 
গুরুপ্রদত্ত নামজ্বপ করতে করতে) এই মহীয়নী সাধিকা রবি হন রা 
চির অভীষ্ট পরমধাসে | 


১৪৮ ভারতের লাধিক। 


সেদিনকায় বিহারবনের হূর্গমতা” নির্জনতা ও তপস্তার অনুকূল 
পরিবেশ আছ আর নেই। কিন্তু সিন্ধ! পরমেশ্বরী বাঈর ভজনকুটিরের 
পবিত্র স্থানটি আজে! সে অঞ্চলের জনমানসে অসামান্ঠ সম্রমের স্থান 
অধিকার ক'য়ে আছে । বিহারবনের পাশ দিয়ে যাতায়াত করার 
কালে আজে। জনসাধারণ “সিদ্ধ! বাঈ কি জয় ধ্বনি দিয়ে সেই বৈষ্ৰ 
তাঁপসীর আশীবাদ প্রার্থনা করে। গোবর্ন অঞ্চলের তপন্যাপরারণ 
প্রাচীন সাধকেরাও সিদ্ধ বাঈর পুণ্যময় শ্মতিচাণ করতে গিয়ে 
উচ্ছৃসিত হবে ওঠেন, শ্রদ্ধাভরে কীর্তন করেন তার সাধন। ও সিদ্ধির 
মাহাত্ম্য |+ 


১ শোন! যায়, গোবধনের প্রসিদ্ধ সাধক মনোহরদাস বাবাজীর শিল্প 
অনন্তধাস বাবার্জী দীর্ঘকাল নিদ্ধা। পরহেশ্বরী বাঈর লাধনপূত পর্ণকুটিরে বলে 
সাধন করেছিলেন । এ সময়ে স্থানীয় নাঁধুসন্ত ও তক্ষের] তাঁকে সতর্ক ক'রে 
দিয়েছিলেন,স-সিষ্কাবাদির সাধনস্থান অতি পৰি, সেখানে কাঁমিনী ও কাঞ্চনের 
জনক বর্জন না করতে তপন্ড। করতে বসলে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্ক! আছে। 
অনন্যধালধী গাছ তরে এ-্থানে 'বসেছিদ্দেন এবং ডর হুর তপন বম্প্ 
করেছিলেন । 


গোপালের দা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরপ্রেরিত এক অসামান্ঠ অধ্যাত্মশিল্পী। 
তাই দেখতে পাই, নিজের ব্বল্লায়তন জীবনের মধ্যে বুতর সাত্বিক 
আধারকে দিনের পর দিন তিনি কাছে টেনে এনেছেন, উদ্ধ,দ্ধ 
করেছেন ঈশ্বরচেতনায়, তারপর নিজের শক্তিপাতের মাধ্যমে 
ঘটিয়েছেন তাদের বিস্ময়কর রূপান্তর ।' এই রূপান্তরিত সাধক ও 
সাধিকাদের অন্যতম ছিলেন গোপালের মা, কামারহাটির অঘোরমণি 
দেবী। 

আম্ুমানিক ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে অঘোরমণি কামারহাটির বন্দ্যোপাধ্যায় 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নিয়তির নিবন্ধে বালিকা বয়সেই তিনি 
বিধবা হুন, এবং ভারপর থেকেই দীর্ঘদিন তার জ্যোষ্ঠভ্রাতা নীলমাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারে বাস করতে থাকেন। নীলমাধব ছিলেন 
গ্রামের অন্ভভম গণ্ামান্ত ব্যক্তি। পটলডাঙার গোবিন্দ দত্ব এবং 
অন্যান্থ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পৌরোহিত্য ক'রে তিনি একজন সৎ এবং 
সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরপে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন । 

কামারহাটিতে গোবিন্দ দত্তের একটি বাগান ছিল। এই বাগানে 
দত্ত মহাশয় শ্রীরাবাক্ের ঘুগলবিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন এবং বিগ্রহ 
পূজার যথোচিত ব্যবস্থাদিও করেছিলেন । একটি সওদাগরি অফিসে 
মুৎসৃদ্দিরপে কাজ করতেন গোবিন্দ দত্ত। এ কাজে দক্ষতার পরিচয় 
দিয়ে প্রচুর বিত্বসম্পত্তির তিনি অধিকারী হন। পরিণত বয়সে দত্ত 
মহাশয় তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে শোকে মুহমান হন এবং 
শেষটায় নিজেও পক্ষাঘাত। রোগে শল্দাশায়ী হয়ে পড়েন । এভাবে 
জীবন সায়াচ্ছে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে দত্ত মহাশয় সংসান্ের 
অনিত্াতা ও নিজের অসহায়তা হৃদয়জম করেন। ভিতরে 
গ্রীবিগ্রহ্র সেবা পূজার তিনি ব্রতী হন এবং পুজ। পাবণের সাভৃস্বর 
'নুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। 


১৫৩ ভারতৈর সাধিক! 


গ্রোবিন্দ দত্তের স্ত্রীও ছিলেন অতি ধর্মপরায়ণা | স্বামীর জীবিত 
কালে এবং তার মৃত্যুর পর, কামারহাটি বাগানের বিগ্রহ সেবায় তিনি 
প্রাণমন ঢেলে দেন। এই উপলক্ষেই পুরোহিত বংশের বিধবা কন্া 
অঘোরমণির সঙ্গে গড়ে ওঠে তার হাগ্ঠতার সম্পর্ক । 

মালপাড়ার গৌসাইর! দত্ত মহাশয়দের গুরবংশ | মনে হয়, এই 
সুত্রে, বিশেষ ক'রে দত্তগিন্নির সঙ্গ ও সাহচর্ষে থেকে, অঘোরমণি বৈষ্ব 
সাধনার দিকে আকৃষ্ট হন এবং এঁ গৌসাই বংশের এক আচার্ষের কাছ 
থেকে গোপালমন্ত্র গ্রহণ করেন। 

সাত্বিক ব্রাহ্মণ বংশে অঘোরমণির জন্ম । তছুপরি নিজে ছিলেন 
অতিমাত্রায় শুদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী। মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর থেকে 
অশেষভাবে কুচ্ছ্রসাধন ক'রে, অপার নিষ্ঠা নিয়ে, ঠাকুরের সেবা পুজা 
ও জপ সাধনে তিনি প্রাণমন ঢেলে দেন । 

স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তগিন্নির সংসারে নানা বৈষয়িক বিশৃঙ্খলা 
দেখা দেয়, প্রচুর ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তবুও কামারহাটি 
বাগানের বিগ্রহ-সেবার ওপর সতত তীক্ষ দৃষ্টি রাখতেন তিনি, চেষ্টা 
ককুতেন পূর্বতন পুজ1 পার্বণের এঁতিহা বজায় রাখার জন্য । 

ভক্তিমতী অঘোরমণিও প্রায়ই যোগ দিতেন শ্রীবিগ্রহ রাধাকৃফের 
সেবা পুজার কাজে । এভাবে দত্তগিঙ্গির সঙ্গে ক্রমে তার গড়ে ওঠে 
নিবিড় সখ্য ও আত্মিক সম্পর্ক । 

অতঃপর দত্তগিশ্লির আগ্রহে বাগানের প্রান্তস্থিত একটি ঘরে এসে 
বাস করতে থাকেন অঘোরমণি | এখান থেকে মনের আনন্দে তিনি 
গঙ্গ। দর্শন করতেন । ব্বহস্তে রন্ধন ক'রে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদনের 
পর যেটুকু স্ট্ীয় হাতে থাক্‌ৃতো? তার অধিকাংশ কাটাতেন ইষ্টদেব 
বালগোপালের ধ্যান জপ ক'রে । এভাবে এবং এ পরিবেশে নৈষ্ঠিক 
সাধিকা অধোরমণি একটান! প্রায় ত্রিশ বংসর কাল কামারহাটির 
দতদের মন্দিতব-বাগানে অতিবাহিত করেন। 

অতিরিক্ত নৈষ্টিকতা ও কৃচ্ত্রদাধনের ফলে অধোরমণির আচার- 
আচরণে দেখা! দিয়েছিল খভূতা গরধং রক্ষতা। তছুপরি ছিলেন 


গোপালের মা | ১৫১ 
অতিরিক্ত অভিমানিনী এবং স্পর্শকাতর | যে কোনে! অন্তায় অবিচার 
দেখলে, সেই মুহূর্তে তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন. এবং কাউকে উচিত 
কথা! বা অপ্রিক্প সত্য বলতে-_তা তিনি যত বড় মানুষই হোক্‌ না 
কেন, তিনি দ্বিধা করতেন না । 

নিজের গ্রাসাচ্ছনের জন্য কারুর কাছে হাত পাতার কথা 
কোনোদিন তিনি ভাবতেই পারতেন না। পাঁচশত টাকার একটি 
কোম্পানীর কাগজ ছিল তীর, তারই সুদের টাকা থেকে চলতো 
ভরণপোষণ । দু'মুঠো আতপ চাল আর বাগানের একটু শাক্সজী, 
এই দিয়েই নিত্যকার আহার তার শেষ হতে | .কিস্তু এ নিয়ে কেউ 
কখনো তাকে অভিযোগ করতে শোনে নি। ইঠ্টদেব শ্রীগোপালের 
সেঝ। পুজা 'ও ভজন, নিজের নৈষ্টিকতা, আর দীর্ঘদিনের অটুট ত্রহ্ষচর্য 
এই তিনটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বালবিধবা অঘোরমণির 
ব্যবহারিক এবং আত্মিক জীবন। 

প্রৌত্বের সীম। অতিক্রম ক'রে বার্ধক্যের গণ্তীতে গিয়ে পড়েছেন 
অঘোরমণি, এমন সময়ে ঈশ্বর নির্ধারিত এক পরমলগ্নে হঠাৎ একদিন 
উন্মোচিত হয়ে গেল তার আধ্যাত্মিক জীবনের তোরণদ্বার । ঠাকুর 
রামকৃষ্ণকে তিনি দর্শন করলেন, এবং সেইদিন থেক এক অচ্ছেস্ত 
অধ্যাত্মস্থত্রে তিনি বাধা পড়ে গেলেন । গৌপাঁ* খপী ইইউদেবকে 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যেই দর্শন করলেন তিনি, আর রামকৃষ্ণ হয়ে 
উঠলেন তার জীবন্ত গোপাল । সাধিকা অঘোরমণির জীবনের এই 
গোপাল-সিদ্ধির কাহিনী ও তথ্য প্রমাণ আধুনিক যুগের মানুষের 
কাছে উন্মোচিত করেছে বাৎসল্যরস 'সাধনার এক বিন্ময়কর 
অধ্যায়। 


১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ । অগ্রহায়ণ মাস। গোবিন্দ দত্তের বিধৰা ত্ী 
পটলডাঙা থেকে এসে কিছুদিন যাবৎ কামারুহাটির বাগাণে অবস্থান 
করছেন। মুগলবিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিয়ম সেবা অনুষ্ঠানের, মাস 
এটা । এ সয্নয় প্রতি বৎসর দত্তগিল্লি তাদের গঙ্গ। তীরের. বাগানে 


১৫২ ভাবতের সাধিকা 


এসে বাস করেন, শ্রীবিগ্রহের পূজ। ও সেবার কোনো ক্রটি না ঘটে, 
সেদিকে তীক্ষিদৃষ্টি রাখেন । 

ঘক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নামে এক উচু দরের যাহাত্মা থাকেন, 
কলকাতার শিক্ষিত মহলে তার খ্যাতি খুব ছড়িয়ে পড়েছে। দত্তগিন্নির 
ইচ্ছা, একটিবার এই সাধুটিকে দর্শন ক'রে আসবেন । অঘোরমণি 
গি্লির খুব শনিষ্ঠ বন্ধু দততদের বাগানে, মন্দিরের পাশেই বাস করেন । 
তিনিও উৎসুক হলেন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য । আর একটি সঙ্গিনীও 
তাদের সঙ্গে এ সময়ে জুটে গেলেন। এই তিনজন ভক্ত মহিলা 
সেদিন নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত। 

কালী মন্দিরে পুজে। দেবার পর সবাই ঠাকুর রামক্ককে দর্শন 
করতে এসেছেন। ঠাকুর এই ভক্তিমভী নবাগতদেরর় দেখে মহা 
আনন্দিত । সাদরে তাদের কাছে বসিয়ে ভক্তি ও ত্যাগনিষ্ঠা সম্পর্কে 
কিছুক্ষণ উপদেশ দিলেন। ভাবের উদ্দীপনা জেগে উঠলো ভার 
মনে, ছু'একটি শ্যামাসংগীত গেয়েও শোনালেন তাদের । দর্শনার্থী 
মহিলারাও ইতিমধ্যে আকষ্টা হয়ে পড়েছেন ঠাকুরকে দর্শন ক'রে এবং 
ভার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। 

ভক্তিভরে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করলেন সবাই । বিদায় 
নেবার সময় দত্তগিন্নি অনুরোধ জানালেন; “বাবা, একবার দয়া ক'কে 
আমাদের কামারহাটির মন্দিরে আম্থন, শ্রীরাধাকষ্ের প্রসাদ পেয়ে 
যান।” 

“যাবো বৈকি। একদিন অবসর মতো! তোমাদের ঠাকুর দর্শন 
ক'রে আসবো;” সানন্দে প্রতিশ্রুতি দেন শ্রীরামকু্ণ 

মহিলা দর্শনার্থীরা চলে গেলে বুঝা! গেল, ঠাকুর তাদের প্রতি 
অত্যান্ত প্রীত হয়েছেন । বিশেষ ক'রে দত্তগিন্গি ও অঘোরমণি সম্পর্কে 
ভক্তদের কাছে বলতে লাগলেন, “আহা। ওদের চোখমুখের কি ভাব। 
ভত্তিপ্রেমে যেন ভালছে। প্রেমময় চক্ষু । নাকের ভিলকটি অবধি কি 
জুগায় |? 

লোফু'দেখানে। প্রেসতক্তিয় ভাব নর, সহজ সত্যকার ঈশ্বরপ্রেষ 


গেপালেয় মা ১৫৩ 


উপস্থিত হয়েছে এই ছই মহিলার জীবনে, এই কথাটিই তিনি বুঝাতে 
চাইলেন সবাইকে । 

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে ফিরে যাবার সময় অঘোরমণিও 
উপলব্ধি করলেন-_ইনি একজন খাঁটি সাধু, প্ররুত ভক্তিসিদ্ধ সাধু । 
মনের ভেতর প্রুর জন্য একটা অব্যক্ত আকর্ষণও বোধ করলেন 
অঘোরমণি । ভাবলেন, অবসর মতো শিগত্ীরই আবার একদিন 
আসবেন এঁর কাছে। 

অল্পদিন পরের কথা । ইট্টপূজ! সেরে জপে বসেছেন অঘোরমণি 
হঠাৎ মনে জেগে উঠলো! ঠাকুর রামক্ণের কথা | তাকে দর্শন করার 
জন্য, তার মধুমাখা কথাগুলো! আবার শোনবার জন্য, চঞ্চল হলেন 
তিনি। -তক্ষুনি উঠে পড়লেন, দোকান থেকে ছু-পয়সার দেদে। 
সন্দেশ ঠাকুরের জন্য কিনে নিয়ে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাড়িতে । | 

ঠাকুরের কক্ষে ঢোকামাত্র সাগ্রহে তিনি বলে ওঠেন, “এই ষে 
এসেছো । তা বেশ করেছে! । বোসো, আর আমার জন্ কি নিকে 
এসেছে! দাও দেখি 1” 

অঘোরমণি তো লজ্জায় সংকোচে আড়ষ্ট | সম্ত। দাতের যে সন্দেশ 
কিনে এনেছেন, তা কি ক'রে ঠাকুরের হাতে দেবেন? ভাবছেন। 
কলকাতার কত বড় বড় লোক একে দর্শন করতে আসে, কত ভাল 
ভাল মণ্ডা মিঠাই ভেট দিয়ে যায়। তার তুলনায় আমার মতো! 
দরিদ্র বিধবার এই রোঘে। সন্দেশ অতি নগণ্য, অভি হাস্যকর । 
শুধু তাই নয়, আসামাত্রই ঠাকুর সবার সামনে বলছেন, “কি 
এনেছো। দাও!” 

এ সন্দেশ বার করা মাত্র ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরম আনন্দে ত। খেতে 
সুরু করলেন। খেতে খেতে বললেন, শ্যাগা, তুমি পয়স! খরচ কারে, 
বাজার থেকে এসব আনো কেন? ঘরে নারকেলের নাড়ু ক'রে 
ক্বাখবে। তা- থেকে ছু-একটা! নিয়ে আমবে। না হয়। বা তুমি নিজের 
হাতে রধবে, লাঞ্জ চচ্চড়ি আঙগু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে-খাড়ার 


১৫৪ ভারতের সাধিক৷ 


তরকারি--তাই নিয়ে আসবে । তোমার হাতের রান্না খেতে বড় 
সাধ হয় 1 

অঘোরমনি বালবিধবা। স্থামী্খ জীবনে তার কখনো হয় নি। 
অপত্য প্েহ কি বস্তু, কি তার আম্বাদ। তা থেকেও চিরবঞ্চিত। তাই 
বুঝি তার মর্মতলে স্েহ-প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতির তরঙ্গ জাগিয়ে তুলতে 
চাইছি,শন শ্রীরামকৃষ্ণ | এট! দাও) আমার জন্য ওট! এনো, এই সব 
শিশুনুলভ আবদারের কথা বলে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বার বার 
আকর্ষণ করছিলেন অঘোরমণির নুণ্ত মাতৃসত্তাকে । 

অঘোরমণির মনে এ সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অপত্যসুলভ 
আব্দার যে প্রতিক্রিনার স্যঙি করেছিল, সে সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ 
লিখেছেন : “ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, এইরূণে কেবল খাবার 
কথাই হ'তে লাগলে। আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল নাধু দেখতে 
এসেছি--কেবল খাই খাই, কেবল খাই খাই £ আমি গরীব কাঙ্গালী 
লোক__-কোথায় এত খাওয়াতে পাব ?. দূর হোক্‌, আর আসব ন|। 
কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েছি। 
অমনি যেন পেছন থেকে টানতে লাগলেন । কোনোমতে এগুতে 
আর পার্সি না। কন্ত ক'রে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিচড়ে তবে 
কামারহ।টি ফিরি ।” 

কয়েকটি দিন বেতে না যেতেই আবার তিনি অনুভব করেন 
ঠাকুরের অমোঘ আকর্ষণ। তাই সের্দন নিজ হাতে কিছুটা চচ্চড়ি 
রান্না কারে তা নিয়ে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে 1” 

হ্যা গা, আজ কি নিয়ে এলে গো ? চচ্চড়ি, বাঃ বাঃ।” 

খাবার,পর শুরু হয় চচ্চড়ির সুখ্যাতি, উৎফুল্ল হয়ে বার বার ঠাকুর 
বলতে থাকেন”-“আহা ! কি রান্সা, যেন সুধা, স্থুধা 1” | 

অঘোরমণির সার! দেহ পুলকাঞ্চিত। চোথ ছুটো ভাবাবেগে 
ছলছল হয়ে ওঠে। ভাবতে থাকেন, 'আমি অসহায়া, কাঙালিনী, 
তাই ঠাকুর কৃপা কারে সবার কাছে আমায় এমন বড় ক'রে তুলে 
ধরছেনু | 


গোপালের ম৷ ১৫৪ 


ক্রমে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে বায়। অঘোরমণি মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এসে উপস্থিত হন। শাক বা সবজীর তরকানী 
যেদিনকার যে রান্নাটি নিজের ভালো লাগে, তাই রে'ধে নিয়ে আসেন 
ঠাকুরের কাছে । তিনিও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন । মাঝে মাঝে 
ফরমায়েস দিয়ে বসেন, কোনো! দিন চাই সুষনি শাকের সস্সড়ি। 
কোনোদিন বা কলমি শাকের চচ্চড়ি। 

বড় সাধু, খ্যাতনাম। সাধু; ঠাকুর রামকষ্চ নিজে যেচে অঘোর- 
মণির কাছ থেকে এটা ওটা খাচ্ছেন, আর বালকের মতো৷ আবদার 
করছেন। কখনো বা উচ্্বদিত ভাষায় রন্ধনের গুণপনা৷ ব্যাখ্যা 
চলছে । এগুলো ভালে।ই লাগছে অথোরমণির | 

আবার মাঝে মাঝে মনে জাগছে থেদ। ইষ্ুদেব বালগোপালকে 
উদ্দেশ ক'রে বলছেন, “প্রভু, তোমার ডেকে ডেকে, তোমার কাছে এত 
কীদাকাটি ক'রে, শেষটায় আমার এই দশ হলো ? এমন সাধুর কাছে 
এসে পড়লাম, তার শুধু খাই খাই বাই । শা, আর যাবে! না রাসমণির 
কালীমন্দিরে । যতটা সম্ভব, ঠাকুর রামকৃঞ্চকে এড়িয়েই চলবো |” 

কিন্ত ঠাকুরের টান এড়ানো কোনোমতেই সম্ভব হয় না। তার 
কাছ থেকে ফিরে এসে কামারহাটিতে পৌছুলেই. মন অস্থির হয়ে 
ওঠে । আবার কথন তাকে দেখবেন, হাতে তুলে ত্:.ক নূতন কি 
খাওয়াবেন, এই চিন্তা জেগে উঠতে থাকে বার বার । 

দত্তগিললির শ্রীরাধাকুষ্ণ বিগ্রহ দেখবেন বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাকে 
কথা দিয়েছিলেন । তাই ইতিমধ্যে একদিন উপস্থিত হলেন তার 
কামারহাটির গঙ্গাতীরস্থ বাগানে । সেখানকার মেয়েমহলের এক 
প্রাস্তে একটি কক্ষে বাস করেন অঘোরমণি ৷ ঠাকুরের আগমনে তিনি 
তো মহা! উল্ললিত। দত্তগিন্ি এবং তার আত্মীয়-স্বজনেরাও ঠাকুরকে 
নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন তার ভজন' কীর্তন শ্রবণ ক'রে ঈশ্বরীর 
ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ কারে, সবাই মুগ্ধ হয়ে,যান। এভাবে বিগ্রহ 
দর্শনকে উপলক্ষ ক'রে, ভক্ত সাধিকা! অঘোরমণির হৃদয়ে ঠাকুর দিব্য 
আনন্দের এক নৃত্খন তরঙ্গ বইয়ে দেন। | 


১৫৩ তাবুতের লাধিক। 


অঘোরমণির নিত্যকার দিনচর্ধা, পুজা! ও জপ তপ ছিল কঠোর 
নিয়মে বাধা । সাধারণত রাত হুটোর সময় তিনি শব্যা ত্যাগ করতেন; 
শোৌচাদি সেরে তিনটের ভেতব্ব বসতেন গিয়ে জপের আসনে । 
সকাল আটটা অবধি চলতো! একটানা জপ ও ধ্যান। তারপর 
ভ্রীরাধাকৃষ্ণজীকে দর্শন ও প্রণাম ক'রে সেবা পুজা ভোগরাগের কাছে 
যথাসাধ্য সাহায্য করতেন তিনি। 

বেলা হুটোর পর ঠাকুরের ভোগ সমাপ্ত হয়ে গেলে, তবে তিনি 
শুরু করতেন তার নিজের রুন্ধনকর্ম। আহারাস্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
ক'রেই অঘোরমণি আবার জপে গিয়ে বসতেন । 

সন্ধ্যাকালে শ্রীবিগ্রহের আরতির সময় তিনি আপন ত্যাগ কানে 
উঠে আসতেন মন্দির'কক্ষে। আরতি শেষ হলে, সামান্য একটু ছুগ্ধ 
পান করার পর গভীর রাত অবধি চলতো! জপ ধ্যানের পর্ব । রাত্রে 
ছু' তিন ঘণ্টার বেশী ঘুম কখনো তার হতো ন!। 

কখনো! কখনো দীর্ঘ ধ্যান জপের পর বুকের ধড়ফড়ানি দেখা দিত 
অঘোরমণির । ঠাকুর রামকৃঞ্চকে একদিন একথ! জানালে তিনি উত্বর 
দিয়েছিলেন, “ও নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওটা বায়ুব্র ব্যাপার । 
ঠাকুর দেবতাকে এত ভাকছো, তাই ওটা হয়। যখন ওরকম হবে, 
তখন কিছু থেয়ে নিও ।” 


পূর্ব অভ্যাস মতো অঘোরমণি একদিন রাত তিনটে জপে 
বসেছেন। সঙ্ষল্লিত সংখ্যার অপ সমাপ্ত হয়ে গেল। এবার তার 
ই্টদেব শ্রীগের্পালকে জপ সমর্পণ করার জন্য প্রাণায়াম শুরু করেছেন, 
হঠাৎ এসময়ে দর্শন করেন এক অলৌকিক দৃশ্ত । ঠাকুর রামকৃফণ 
উপবিষ্ট বুয়েছেন ভার পাশে । শুধু তাই নয়, ষে ভঙ্গীতে রালমণির 
কালীবাড়িতে, ভার নিজের ঘরে প্রান্মই তিনি বসে থাকেন। যেভাৰে 
নিজেক্স ভান হাতটি তিনি মুঠো ক'রে রাখেন। ঠিক তেমনটি । এ 
সৃতি ঠাকুরের ছবি নন, সুক্ষ! দেও নয়-স্জীবস্ত। 


গোপাগের মা ১৪৭. 


সেদিনকার অলৌকিক দর্শন ও দিব্য অনুভূতির কথা শ্রবণ কারে 
স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন । অঘোরমণি বলেছিলেন : 

__“দক্ষিণেস্থরে ঠাকুরকে ঘেমন দর্শন করেন, এখনও ঠিক সেইরূপ 
স্পষ্ট, জীবন্ত | ভাবিলেন, এ কি? এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে 
কেমন করে হেথায় এলেন? আমি অবাক হয়ে তাকে দেখছি, 
আর এঁ কথা ভাবছি-_এদিকে গোপাল (শ্রীস্রীরামকৃ্দেবকে তিনি 
গোপাল? বলিতেন ) বসে মুচকে মুচকে হাসছে । 

“তারপর সাহসে ভর ক'রে বা হাত দিয়ে যেমন গোপালের 
(্রীন্রীরা মকৃঞ্চদেবের ) বী৷ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মৃত্তি কোথায় 
গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ মাসের সত্যকার গোপাল (হাত 
দেখাইয়া ) এতবড় ছেলে বেরিয়ে হাম। দিয়ে এক হাত তুলে আমার 
মুখ পানে (সে কি রূপ, আর কি চাউনি ।) বললে, “মা” আমায় নশী 
দাও। আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমতকার 
কারখানা ! চমতকার করে কেঁদে উঠলুম-_সে তো এমন চীৎকার নয়, 
বাড়ীতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হ'ত। 

“কেঁদে বললুম, “বাবা আমি ছুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় 
কি খাওয়াব, ক্ষীর ননী কোথা পাব, বাব !, কিন্তু সে'প্ভ্ুত গোপাল 
কি তা শোনে কেবল খেতে দাও বলে। কি করি; কাদতে 
কীদতে উঠে সিকে থেকে শুকনো নারকেল নাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম, 
বললুম 'বাবা গোপাল, আমি তোমায় এ কদর্ধ জিনিস খেতে দিলুম 
বলে আমাকে ঘেন এরূপ খেতে দিও না 1? 

“তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে 
বসে, মালা কেড়ে নেয়, কীধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। যেমন 
"সকাল হোল অমনি পাগলিনীর মতণ্জুস্ট দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম । 
গোপাল কোলে উঠে চললো--কীধে মাথা রেখে । একহাত 
গোপালের পাছায় ও একর্াত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে দমস্ত পথ 


১ গোপীলের মা: উদ্বোধন 


১৫৮ ভারতের সাধিক। 


চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম, গোপালের টুকটুকে পা হুথানি আমার 
বুকের উপর ঝুলচে।? 

ইষ্টদেব শ্রীগোপালের এই দিব্য দর্শন লাভ ক'রে, দিব্যলীলা 
দর্শন ক'রে, অঘোরমণির দেহমন প্রাণ আনন্দে উত্তাল হয়ে ওঠে। 
পদত্রজে ামারহাটি থেকে ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষের 
কাছে। ঠাকুরের একটি স্ত্রীভক্ত এসময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
এেই প্রত্যক্ষদশিনীর মুখে শুনে অঘোরমণি ও ঠাকুর রামকৃষের 
ভাবাবেশের কথ। সারদানন্দজী বর্ণন। করেছেন : 

“আমি তখন ঠাকুরের ঘরটি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করছি-_ 
বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। এমন সময় শুনতে পেলুম 
বাহিরে কে গোপাল গোপাল? বলে ভাকতে ডাকতে ঠাকুরের 
ঘরের দিকে আসছে। গলার আওয়াজটা পরিচিত-_ ক্রমেই নিকট 
হতো! লাগলো । চেয়ে দেখি গোপালের মা_-এলোমেলে৷ পাগলের 
মত, ছুই চক্ষু যেন কপালে উঠেছে; আচলট ভূ'য়ে লুটুচ্ছে, কিছুতেই 
যেন ভ্রুক্ষেপ নাই-_ এমনিভাবে ঠাকুরের ঘরে পূর্ব দিককার দরজাটি 
দিয়ে ঢুকছে। ঠাকুর তখন ঘরের ভিতর ছোট্ট তক্তপোশখানির উপর 
বসেছিলেন। 

“গেপালের মাকে এরূপ দেখে আমি তো একেবারে হা! হযে 
গেছি--এমন সময় তাকে দেখে ঠাকুরেরও ভাব হয়ে গেল। ইতিমধ্যে 
গোপালের ম। এসে ঠাকুরের কাছে বনে পড়লো এবং ঠাকুরও . ছেলের 
মতে! তার কোলে গিয়ে ববলেন। গোপালের মার ছুইচক্ষে তখন 
দর্দর্‌ ক'রে জল পড়ছে আর যে ক্ষীর সর ননী এনেছিল, তাই 
ঠাকুরের মুখেশ্তুলে খাইয়ে দিচ্ছে । আমি তো দেখে অবাক আডষ্ট 
হয়ে গেলুম, কারণ এর আগে কখন তো ঠাকুরকে ভাবস্থ হয়ে কোনও 
স্্রীলোককে স্পর্শ করতে দেখি নাই, শুনেছিলাম বটে ঠাকুরের গুরু 
বাম্নীর কখন কখন যশোদার ভাব হতো! আর ঠাকুরও তখন গোপাল 
ভাবে তাঁর কোলে উঠে বসতেন । ঘা! হোক, গোপালের মার এ 
অবস্থা আর ঠাকুরের ভাব দেখে আমি তো! একেবারে আড়ষ্ট । 


গোপালের মা! ১৫৪ 


«কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সেভাব থামলো, এবং তিনি আপনার 
ীকিতে উঠে বসলেন। গোপালের মার কিন্তু সে ভাব আর থামে 
না। আনন্দে আটখানা হয়ে দাড়িয়ে ব্রন্ধা নাচে, বিষণ নাচে; 
ইত্যাদি পাগলের মভ বলে আর ঘরময় নেচে নেচে বেড়ায় । ঠাকুর 
তাই দেখে হেসে আমাকে বললেন--“দেখ, দেখ, আনন্দে ভরে গেছে! 
ওর মনটা এখন গোপ।ল-লোকে চলে গেছে ।?' , 

“বাস্তবিকই ভাবে গোপালের মার এরূপ দর্শন হ'ত, ও যেন আর 
এক মানুষ হয়ে ঘেত। আর একদিন খাবার সময় ভাবে প্রেমে 
গদ্গদ হয়ে আমাদের সকলকে গোপাল বলে নিজের হাতে ভাত 
খাইয়ে িষছিল। আমি আমাদের সমান ঘরে মেয়ের বিয়ে দিই 
নাই বলে আমায় মনে সনে একটু ঘেন্না করতো1- সেদিন তার জন্যাই 
বা গোপালের মার কত অন্তনয়-বিনয়। বললে আমি কি আগে 
জানি যে তোর ভিতরে এতখানি ভক্ত বিশ্বাস। যে গোপাল ভাবের 
সময় প্রায় কাউকে ছু তে পারে না, সে কি না আজ ভাবাবেশে তোর 
পিঠের উপর গিয়ে বসলো ! তুই কি সামান্ঠি !” 

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্জের কক্ষ বেন এক লীলামঞ্চ হয়ে 
উঠেছে । মা-যশোদ। আর তার নয়নমণি গোপালের--ভাবোচ্ছাময় 
নাটক সেখানে অভিনীত হচ্ছে৷ 

ভাবরসের তরঙ্গে তরঙ্গে অঘোরমণি যেন নেচে নারে | 
কথনো শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, “এই দ্যাখো; গোপাল আমার কোলে 
বসে কত রঙ্গ করছে। কত বায়নাক্ধ। করছে ।” 

আবার কখনে। বা! বলছেন, “এ যে আমার গোপাল তোমার 
দেহের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে” কখনো ব! তিনি দেখেছেন লীলাচঞ্চল 
বালশ্রীকৃ্ণ ঠাকুর রামকৃষের দেহ থেবে বেরিয়ে আসছেন । আর 
মাতৃভাবে আবিষ্ট। অঘোরমণি আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠছেন । 

অঘোরমণির এই অপূর্ব অবস্থা দর্শনে ঠাকুরের. আনন্দের অবধি 
নেই। সবাইকে ডেকে দেখাতে থাকেন তার এই দিব্য উপলব্ির 
মনোরম দৃশ্য । 


১৪ ভারতের সাধিকা 


রাগানুগা ভক্তি আর বাৎসল্যরসের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে 
এই শুদ্ধনত্ধ সাধিকার দেহে মনে। শান্ত নিম্তরঙ্গ করার জন্য ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ বার বার সন্সেহে তার এই বৃদ্ধ ভক্কের বুকে হাত বুলোতে 
থাকেন, বলতে থাকেন নানা আশ্বাস বাণী। শুধু তাই নয়, একে 
ওকে দিয়ে ভালো ভালো সব থাস্ভ সামগ্রী এনে ঠাকুয় সযত্ধে ভাকে 
খাইয়ে 1দলেন। 

বৃদ্ধার দেহ হয়েছে পুলকাঞ্চিত, চোখ-ছটি অশ্রুসজল। ঠাকুরের 
দিকে চেয়ে গদ্গদ স্বরে বলছেন, “বাবা গোপাল, তোমার হুঃখিনী 
মা এজন্সে বড় ছুঃখে কাটিয়েছে। টেকে ঘুরিয়ে স্থতে। কেটে 
পৈতে কারে, তা বেচে দিন কাটিয়েছে, তাই বুঝি তুমি এত যত্ধব আজ 
করছে৷ ?” 

সাধিকা অঘোরমণির এদিনকার ইষ্টলীলাম্ফৃতির পর থেকে ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ তাকে ভাকত্েন “গোপালের মা" বলে। আর অঘোরমণির 
দৃষ্টিতে রামকৃষ্চ এখন থেকে প্রতিভাত হয়েছেন তার শ্রীগোপাল- 
রূপে । 

“ গোপালের মার বাৎসল্যরসাশ্রয়ী নানা আনন্দলীলা, আর ঠাকুর 
বামকৃষ্ধের ভার প্রতি গোপালভাবের লীলা এসময়ে দক্ষিণেশ্বরে 
অনেকেই দর্শন করেছেন, বিম্ময়ে আনন্দে ভারা অভিভূত হয়েছেন । 
পরবতাঁকালে রামকৃষ্ণের পুণ্যম্পর্শে গোপালের মায়ের যে রপাস্তর 
সাধিত হয়, সে দৃশ্যও উদ্ঘাটিত হয়েছিল বহু ভক্তের দৃ্টিসমক্ষে । 

গোপালের মা'র সেদিনের এ রকম উত্তাল অবস্থা দেখে সারাদিন 
তাকে দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছে রেখে দেন শ্রীরামকৃষ্ণ । তারপর 
কিছুটা শাস্ত পরে, খাইক্লে-দাইয়ে বিকেলে পাঠিয়ে দেন কামার- 


' সেদিন পর্থ চলতে গিয়েও গোপালের মা কম বিপদে পড়েন নি। 
ইষ্টফেব বালগোপাল তার চেপে রসে আবদার কানে বলতে 
খাকে। এটা দাও, ঘটা গাও, এএপথ দিয়ে ম-ওপথ দিয়ে নিযে 


গোপালৈয় মী ১৬ 


চল। ছ্রস্ত ছেলেকে ভূলিয়ে-তালিয়ে ' গোপালের. মা কোনোমতে 
নিজের ঘরে এসে হাক ছাড়েন । 

কিন্ত এখানে এসেই কি স্বস্তি আছে? চি টির রনাদ 
রাতের বেলায় জপে বসেছেন, অমনি আবার শুরু হয় গোপালের 
ছটুমি আর নান! উপদ্রব । জপ আর করতে পারেন কই? যার জন্চ 
এত জপতপ, সে-ই যে ঠার সামনে এসে লীলাচঞ্চল মুতিতে আবিভূতি 
হয়েছে, ছুটোছুটি করছে বালন্ুলভ নান! রঙ্গরলস করছে। মধুন্ু 
হষ্টামিতে ভরিয়ে তুলেছে গোপালের মার মনপ্রাণ। | 

বালগোপাল এবার বায়না ধরে, সে ঘ্ুমুবে। বডেডা ঘুম পেয়ে 
গিয়েছে তার । অনন্টোপায় হয়ে জপের পর্ব সাঙ্গ ক'রে তখনি আমন 
ছেড়ে উঠতে হয় গোপালের মাকে । তারপর গোপালকে কাছে নিয়ে 
তক্তপোশে গিয়ে শয়ন করেন। 

কিন্ত শয়ন ক'রেও শাস্তি নেই। হ্রস্ত গোপালের চোখ থেকে 
ঘুম কোথায় পালিয়ে গিয়েছে । সে খু'তখুঁভ করছে আর বলছে, 
একট! নরম.বালিশ নেই, এভাবে শুধু মাথায় কি শোওয়! বায় 1 

নিজের বানথতে গোপালের মাথাটি স্তস্ত ক'রে, নানা কথায় ভুলিয়ে 
তাকে ঘ্বুম পাড়ানোর চেষ্টা ক্রেন গোপালের ম|। কিন্তু ;? উপাধানও 
গোপালের মনঃপূত নর, এপাশ ওপাশ করতে থাকে সে, বার বার 
প্রতিবাদ জানায় । 

' গোপালের মা আশ্বাস দেন, “বাবা, আজ এই রকমে শুয়ে 
থাকো। রাত পোহালেই দত্তগিন্লির মেয়ে ভূতোকে বলে তোমান্ব 
জঙ্য বিচি ঝেড়ে-বেছে নরম বালিশ করিয়ে দেবো 1” 

দতদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পুজা ও ভোগ শেষ হলে বেলা 
ছুটো তিনটেন্র সময় গোপালের সা নিজের রাক্স। শুরু করতেন । 
ইউদেব শ্রীগোপালকে তা. .নিবেদন কারে নিজে খেতেন । অভ্যেস 
এবার তিনি পরিবর্তন করলেন। ইষ্দেব গোপাল 'আর তো সেই 
দুরের আরাধ্য বস্তুটি. নেই, জীবন্ত হয়ে, নেমে এসেছেন তার কাছে, 
করছেন অসাধ্য রকমের ছুরস্তপনা । এমন ছ্ীবস্ত গোপা্কে কি 
ভা. লধিকা, (হ্য়)-১১ £ 


১২ ভারতের পাধিক! 


আর বেল! ছুটে! তিনটে অবধি ন! খাইয়ে কখনে। রাখা বায়? খিদে 
পেলেই সে কাতর হয়ে আচল ধরে ঘুরে বেড়াবে, নয়ডো চীৎকার 
করতে থাকৃবে। 

স্থির করলেন, এখন থেকে সকালের দিকে গোপালের ভোগ তৈরি 
করবেন, ভাড়াতাড়ি তাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়াবেন। 

রান্নার জন্য বাগান থেকে শুক্‌নো। কাঠ কুড়োতে গেছেন গোপালের 
মা। কিন্ত একি অবাকৃ-কাণ্ড! তার ছু গোপাল যে সেখানে গিয়েও 
হাজির ত্রস্তব্যস্ত হয়ে, এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি ক'রে মায়ের কাঠ 
সংগ্রহের কাজে সে সাহায্য করছে। কাঠগুলো৷ সব ব্রান্নাঘরে এনে 
করছে ভূগীকৃত। 

রান্না করতে বসেছেন, তখনো কি কোনে! ব্বস্তি আছে? 
গোপালের দুুমির ফলে তাকে অস্থির থাকৃতে হয় । কখনে! সে কাছে 
বসে এটা ওটা নাড়ভে থাকে, কখনো বা চড়ে বসে কাধের ওপর, 
আবদারের পন্ম আবদার জানাতে থাকে । গোপালের মা আদর 
করেন, বুঝিয়ে তাকে শাস্ত করেন। এক এক সময়ে জোর বকুনিও 
দিতে হয় এতো ছুরস্তপনার জন্য । 


কিছুদিন পরে গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আবার 
দর্শন করতে এসেছেন। মা-সারদামণি তখন অবস্থান করতেন নহবতের 
নিচতলার ঘরে । সেখানে বসে গোপালের মা তার নিত্যকার জপ 
নমাপ্ত করছেন, এমন সময়ে ঠাকুর সেখানে এসে উপস্থিত। 

আসনে উপবিষ্টা গোপালের মাম দিকে দৃষ্টি পড়তেই সহান্তে 
'তিনি মন্তব্য করেন, “কি গো, এখনো তুমি অত জপ করে! কেন? 
ভোমার তো কত দর্শন-টর্শন হয়েছে” 

“জপ করবো না? বল কি বাবা? আমার কি তেমন হয়েছে ?” 
সবিশ্ময়্ে উত্তর দেন গোপালের মা। 

“সব হয়েছে তোমার”-_শাস্ত স্বঝে বলেন ঠাকুর । 

“সব হয়েছে?" 


গোপালের না ১৬৩ 


“হ্যা বলছি তো-_-সবই তোমার হয়েছে।” 

“এসব তুমি বলছো! কি বাবা ?” 

স্পষ্ট ভাষায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে ওঠেন, “হ্যা, তোমার নিজের 
জন্য জপ-তপ সব হয়ে গিয়েছে। তবে-__এ শরীরটা! (ঠাকুরের শরার) 
ভাল থাকবে বলে, ইচ্ছে হয় তো জপ করতে পারো 1” 

আনন্দে অভিভূত গোপালের মা নিনিমেষে ঠাকুরের মুখের দিকে 
ভাকিয়ে বলেন, “তাহলে এখন থেকে যা কিছু করবো সব তোমার, 
তোমার, তোমার |” 

সদ্গুরু, ব্রচ্গবিদ গুক সাধকের ইঞ্টে লীন হয়ে যান, আবার ইষ্ট 
্রহ্মবিদ্‌ গুরুতে লীন হন১-_এ তত্বটির আভাস সেদিন ফুটে উঠেছিল 
ঠাকুর রামকঞ্চ ও ভক্ত সাধিকা গোপালের মা'র সংলাপে, আর তাদের 
অনুভূতি ও আচরণে | 

সেদিনকার স্মৃতিচারণ ক'রে উত্তরকালে গোপালের ম! ঠাকুরের 
অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলতেন, “গোপালের ( বীমকৃষ্ণের ) মুখের এ কথা 
সেদিন শুনে থলি মাল। সব গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলুম। অনেকদিন 
বাদে আবার একট। মাল! নিলুম । ভাবলুম, একটা কিছু তো! করতে 
হবে? চবিবশ ঘন্ট। করি কি? তাই গোপালের কল্যাণে মালা 
ফেরাই।? 

ঠাকুর রামকৃষ্ের শ্রীমুখের কথ! শোনার পর থেকে গোপালের 
মার জপতপ হ্রাস পেলো; _সত্যকার রাগান্গ। ভক্তিপ্রেমে আবিষ 
হয়ে রইলেন তিনি । এই রাগানুগ। ভাবতরঙ্গে আচার নিয়ম সব কিছু 
কোথায় যেন তলিয়ে যেতে লাগলো । 

প্রাণপ্রিয় বালগোপাল, লীলাচঞ্চল ছুরস্ত গোপাল, এখন তার সর্ব 
সময়ের সঙ্গী। তার ছ্রস্তপনার ফলে বিধবা ত্রাহ্ষণীর আচারনিষ্ঠা 
রক্ষা করারই ৰা উপায় কই ? 

যখন তখন গোপাল তার মায়ের কাছে খেতে চায়, স্বেচ্ছামতো 

১ এস্লে উল্লেখনীয়, শুধু ব্রদ্ষবি্‌ গু ও ইষ্দেবের ভেতরেই এ একাত্মকতা 
খটতে পারে, অব্রদ্ধজ গুরুর ক্ষেতে নর । 


১৬৪ ভারতের বাধিক! 


মায়ের সুখে রসাল খানের কিছুটা-গুজে দিয়ে আনন্দ করতে থাকে ? 
মুখ থেকে তা কোন্‌ প্রাণে ফেলে দেন গোপালের মা? ফেলে দিলে 
সে বে' অভিমান করে, ঝ্বাঙা ঠোটথানি ফুলিয়ে কেঁদে ভাসায়। এ 
ছেলেকে শাসন করা দায়। 

গোড়ার দিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে গোপালের মা? 
নিজের রিধবাসুলভ নৈষ্ঠিকতা ও আচার-বিচার নিখুঁতভাবে বজায় 
রেখেছিলেন।: একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিজে হাতে রান্না ক'রে ঠাকুরকে . 
খাওয়াচ্ছেন । খাওয়ার সময় আনমন। হয়ে ঠাকুর হঠাৎ তার ভাতের 
কাঠিটি স্পর্শ ক'রে ফেলেন। সেদিনকার রান্না করা ভাত গোপালের 
মা আন্ন খেতে পাবেন নি। গঙ্গীয় ঢেলে দিয়েছিলেন । এবার 
বালগোপালের নিরস্তর দর্শন আর ছ্রস্তপনার ফলে বাৎসল্য-রসের .. 
জোয়ার এসেছে তার ভেতরে, নৈষ্ঠিকতার্ বন্ধন একটি একটি কারে, 
খুলে বাচ্ছে। 

তাই এখন থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খাওয়ানো এবং তার প্রসাদ 
খাওয়া, এলব বিষয়ে গোপালের মা'র আর কোনো! দ্বিধা ৰা সঙ্কোচচ . 
রইলো! না। 


শ্রীরামকৃে ইঠ্টবুদ্ধি জাগ্রত হুবার পর থেকে গোপালের মায়ের 
গোপাল দর্শনে অনেকটা ভাটা পড়ে গেল। এখন থেকে ঠাকুর 
রামকৃ্ই যখন তখন আবির্ভূত হতে থাকেন তার নয়নসমক্ষে | শুধু - 
তাই নয়। 80088 আরো 
দিতেন কল্যাণকর নান! পরামর্শ । 

বালগোপাল দর্শনে সদা অভ্যন্তগোপালের মা'র মনে কিন্ত অশান্তি 
দেখা দেয়। চিন্তিত হযে ভাবেন, “আমান সেইছুটু আবদারে লীলাচঞ্চল 
গোপাল তো আর এসে ধীড়াচ্ছে না আমার সামনে? তবেকি 
এ ছুাগিনীকে সে একেবারে ছেড়ে চলে খেল ? 

সেদিন দক্ষিণেধরে লিয়ে, মুজাাগিটিরাজারাসারাধারলা 
কাছে, “গোপাল, এ তুমি আমার কি করলে ঠ আমার কি. কোনো: 


গৌপালের মী. ভি 


অপরাধ হয়েছে? কেন আমি আর তোমান্স অগেকার মতে! গোপালস- 
যৃত্তিতে দেখা পাইনে ?” 
প্রশান্ত কণ্ঠে ঠাকুর উত্তর দেন, “্াথো। ও নবকমের সদা সর্বক্ষণ 
দর্শন হলে, কলিতে শরীর থাকে না। শুকনো পাতার মতো ঝরে 
পড়ে যায়|? 
আগেকার মতো আর যখন তখন বালগ্োপালকে দেখতে পান না 
গোপালের মা। এজন্য মনটা শায়কবিদ্ধ পাখির মতো! ছটফট করতে 
খাকে, বুকে দেখা দেয় তীব্র যন্ত্রণা । 
ঠাকুর রামকৃষ্ণকে একদিন জানালেন, “বায়ুর প্রকোপ আমার 
বেড়ে গিয়েছে, গোপাল । বুক যেন করাত দিয়ে চি্রছে।” 
ঠাকুর আশ্বাস দেন, “এজন্য ভেবে! না, ও তোমার হরিবাই, ও 
গেলে কি নিয়ে থাক্বে। ও একটু থাকা ভাল। খুব বেশী কষ্ট হলে, 
কিছু থেয়ো |” 
নিরস্তর লীলাময় ই্টদর্শনে পর্যায়টি গোপালের মায়ের সাধন 
জীবনে এসে উপস্থিত হয়েছিল একটা ছ্রস্ত ঝড়ের মতো । এই ঝড়ের 
মাতামাতি একটা প্রমত্ত আবেশের মতো, ঘোরের মতো, সর্বক্ষণ জেগে 
খাকতো তার দেহে মনে সর্বসত্তায়। ধ্যান জপ, রন্ধন/.:"হার বিহার 
সব কিছু ক'রে যেতেন যন্্রচালিতের মতো । প্রায় ছুই মান বাদে 
ই্টদর্শন ও ইষ্টলীলা স্ফৃতির এই প্রমত্ততা শান্ত হয়ে আসে' নৃতনতর ও 
উচ্চতর লাধনভূমিতে প্রতিষ্ঠিতা হন গোপালের মা । 
এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দের মন্তব্য বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি লিখেছেন : 
_ “অনবরত ছুই মাস কাল 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী গোঁপালরূপী 
প্্রীককে দিবারাত্র বুকেপিঠে করিয়া ”.একসঙ্গে ৰাস করিয়াছিলেন । 
'ভাবরাজ্যে এই রূপ দীর্ঘকাল বাস করিক়া! “চিন্বয়' নাম, চিন্ময় ধাম, 
৷ চিন্ময় শ্টামে'র প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দর্শন মহাভাগ্যবানেরই সম্ভবে। 
; একে তো স্ীভগবানের বাংদলযরতিই জগতে হুর্লভ- জীভগবানেনর 
আর্যবরানের লেশমাঞজ মনে ধাঁকিতে উহার উদয় অসপ্তব--তাহার 


১৬৬ ভারতের 'সাধিকা 
উপর সেই রূতি একাস্তিকী নিষ্ঠা সহায়ে ঘনীভূত হইয়া শ্রীভগবানেক 


এইরপ দর্শনলাভ কর। যে আরও কত ছূর্লভ তাহা সহজে অনুমিত 


হইবে। 

“প্রবাদ আছে। 'কলো। জাগি গোপালঃ, 'কলো৷ জাগতি কালিকা 
--তাই বোধহয় অগ্ঠাপি ভ্রীভগবানের এ ছুই ভাবের জলস্ত উপলব্ধি 
কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়। 

। “.*শ্্রীরামকৃধদেৰ গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন। “তোমার খুৰ 


হয়েছে। কলিতে এর'প অবস্থা বরাবর থাকলে শরীর থাকে না। 


বোধহয় ঠাকুরের ইচ্ছাই ছিল, বাংমল্যরতির উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই 
দরিদ্র ব্রাহ্মণীটির ভাবপূত শরীর লোকহিতায় আরও কিছুদিন এ 
সংসারে থাকে । পূর্বোক্ত ছই মাসের পরে গোপালের মা'র দর্শনাদি 


ূর্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া গেল। তবে একটু স্থির হইয়া বলিয়া! 


গোপালের চিন্তা করিলেই পূর্বের ন্যায় দর্শন পাইতে লাগিলেন ।” 


সে-বার ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস রথ-উৎসব দর্শনের জন্য কলকাতার . 


বাগবাজারে বলরাম বন্ুর ভবনে এসেছেন। বস্থু পরিবারের সবাই 


ঠাকুরের ভক্ত। বলরাম ও তার ভক্তিমতী গৃহিণী তো তাকে জ্ঞান : 


করেন দেবমানৰ রূপে, পরমাশ্রয় রূপে । 

ঠাকুর নিজ মুখে প্রায়ই ব্গতেন। ভক্ত বলরামের অন্ন-শুদ্ধ অন্ন। 
তাই কলকাতায় এলে তীঁ তবনেই উঠতেন এবং ঠাকুরকে কে কারে 
, আননোর হিল্লোল বয়ে যেতো! সার। অঞ্চলে । 

“ঠাকুর রামকৃ্। আরে। একটি কথা বলতেন, “বলরামের বাড়ি 
হচ্ছে মা-কালীর কেল্লা । অর্থাৎ তা ছিল মা-কালীর সঙ্গে একাত্মীভূত 
ভীরামককের অন্ততম অধিষ্ঠান ক্ষেত্র উত্তরকালে ঠাকুরের বিশিষ্ট 
ভক্ত শিহ্কদের অনেকেই প্রয়োজন বোধে বলরাম বনদুর ভবনে এসে 
বাস করতেন, .. 

. রাজা উপলক্ষে টুর মক কযেক জন অন্ত ভন 


শা 


গোপালের মা ১৬৭ 


সঙ্গে নিয়ে বলরাম ভবনে গিয়ে উপস্থিত। তাকে কেন্দ্র ক'রে তখন 
দিব্য আনন্দের ধারা উৎসারিত হতে থাকে । 

ঠাকুরের মেয়ে ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় । বলরাম বনু 
নিজ পরিবারের মেয়েরা! তো রয়েছেনই; আরো এসেছেন তাদের বন্থ 
আত্মীয়. কুটুন্বিনী ও বান্ধবীরা । 

অন্দর মহলে মেয়েরা ঠাকুরের জন্য জলযোগের বিশেষ ব্যবস্থা 
করেছেন। তাকে এবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। কামগন্ধহীন এই 
মহাসাধকের সঙ্গে পরিচিত ভক্ত মেয়েদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । সবাই 
সানন্দে তাকে ধিরে বসেছেন, নান। কথাবার্তা ও আনন্দরঙ্গ হচ্ছে । 

এখানে বসে, খেতে খেতে, ঠাকুর গোপালের মা'র প্রসঙ্গ 
উখাপশ করলেন । বললেন, “ওগো, সেই যে কামারহাটি থেকে 
বামুনের মেয়েটি আসে, যার গোপালভাব-_তার কত কি সব দর্শন 
হয়েছে! সে বলে, গোপাল-ল্যান্ত গোপাল-_তার কাছে এসে 
উপস্থিত হয়। কত কি ছুছুমি করে, আবার তার কাছ থেকে হাভ 
পেতে খেতে চায় । সেদিন এসব কত কি দেখে শুনে, ভাবে ও প্রেমে 
উন্মাদ হয়ে উপস্থিত। খাওয়াতে দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হলো। 
থাকৃতে বললুম, কিন্তু থাকলো না। যাবার সময় “সইরূপ উন্মাদ 
গায়ের কাপড় খুলে ভূ'য়ে লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছে। হ্থাশ নেই। আমি 
আবার কাপড় তুলে দিয়ে; বুকে মাথার হাত বুলিয়ে দি। খুব ভক্তি 
বিশ্বাস--বেশ ! তাকে এখানে তোমাদের এই আনন্দের হাটে 
আনতে পাঠাও না|? 

বলরাম বন্ুত কানে গেল ঠাকুরের এই কথ৷ কয়টি । তৎক্ষণাৎ 
ব্যস্তসমস্ত হয়ে তিনি কামারহাটিতে একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন 
গোপালের মাকে নিয়ে আসতে । ভাবলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ তো 
রথ উপলক্ষে আরে! ছুদ্িন তার ভবনে অবস্থান করবে, ইতিমধ্যে 
গোপালের মা এখানে এনে পড়ুন, সবাই মিলে আনন্দ করা যাবে । 

সন্ধ্যার পর বলরাম ভবনে শ্রীরামকুষ্ণকে নিয়ে সবাই উৎসবে 
মন্ত। কখনে! ভক্তি সংগীত চলছে, কখনো ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে 


, ৯৮ ভারতের জাধিকা 


ভারা নান! উপদেশ বাণী শ্রবণ করছেন! হঠাৎ দেখ! গেল, ঠাকুর 
ভাবাৰিষ্ট হয়ে গেলেন। বালগোপালের ধাতুমু্তি যেমন ছুই জাঙ্ু 
ভূমিতে রেখে হামা দেবার ত্ঙ্গীতে বসে এবং হাত উত্তোলন ক'রে 
ক্ষীর ননীর জন্য আবদার করে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে ঠাকুর স্থির হয়ে 
বসে আছেন। দিব্য আনন্দের ছটায় ভার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত । 
সতৃষণ নয়নে যেন অনৃষ্ঠা সুক্্মলোকচারিণী মাতা যশোমতীর পানে 
তাকিয়ে আছেন। 

এই অপূর্ব ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ কারে উপস্থিত ভক্ত নরনারীর। 
অপার আনন্দে অভিভূত। ঠিক এই সময়ে ভক্ত বলরামের প্রেরিত 
গাড়ি গোপালের মাকে নিয়ে সদর দরজান্র পাশে এসে ছাড়ায় । 
গোপালের মা ছুটে আসেন দোতলার ঘরে, গোপালভাবে আৰিষ্ট 
ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন নিমেষে । 

উপস্থিত ভক্ত শিষ্য ও দর্শনার্থীরা বুঝতে পেরেছেন, গোপালের 
সা'র ভক্তির জোরেই ভক্তাধীন শ্রীরামকৃষ্ণের এ আবেশ ঘটেছে। 
সবাই উচ্ছৃদিত কণ্ঠে গোপালের মাকে আদর ও সম্মান জানাতে 
খাকেন। কেউ ঢেউ বলতে লাগলেন, “আপনি মহা ভাগ্যবতী । 
আপনার মনোবাঞ্ছ পুরণ করার জন্তঞই ঠাকুর গ্োপালভাবে আৰি 
হয়ে পড়েছেন | আমন এ দৃখা দেখে ধন্য হলাম ।” 

কিন্ত ইঞ্টদেব বালগোপালের সদা চঞ্চল, সদানন্দময় রূপটিই 
গোপালের মা'র বেশী প্রি । দিব্যভাবে আবিষ্ট ঠাকুর রামক্চ নীরব 
নিম্পন্দ হয়ে বসে আছেন, এতে গোপালের মা'র মন তেমন ভবে 
উঠছে না। তিনি বলেন, “আমি কিন্তু বাপু; ভাবে অমন কাঠ হয়ে 
যাওয়া ভালবাসিনে। আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়বে, 
তা নয়।--ও মা, ওকি! একেবারে যেন কাঠ, আমার অমন 
গোপাষ দেখে কাজ নেই । 

কামারহারিতে দত্তগিক্লির বাগানে শ্রীরাযকষ্ণ প্রথম যেদিন 
গিয়েছিজেন, সেদিনও ঈশ্বর প্রসঙ্গ ও স্যাম সংগীত করতে গিয়ে 
হডনি জানাবিষ্ট হয়ে পড়েন! হোকিনও ভার বাহজ্ঞানহীন অবস্থা ও 


গোপালের মা ১৬৪ 


শীরব নিষ্পন্দ দেহ দেখে আতকে উঠেছিলেন গোপালের মা । মধুময় 
ৰাংসল্যে ভাবিতা এই তাপসী সেদিনও চমকে উঠে বলেছিলেন, “ও 
, বাবা? তুমি অমন হয়ে গেলে কেন? আমাদের সঙ্গে হেসে খেলে কথা 
বলো। আনন্দ করো |” 

ছদিন বলরাম বন্থুর ভবনে অবস্থানের পর নাট নৌকো! ক'রে 
দক্ষিণেশ্বরে রওনা হলেন। নঙ্গে চললেন কালীপ্রসাদ, ( উত্তরকালের 
স্বামী অভেদানন্দ ), আরে! ছু একটি তরুণ ভক্ত, স্ত্রীভত্ত গোলাপ মা 
'এবং গোপালের মা। 

গোপালের মা এ ছুদিন বলরাম বন্ুর বাড়ির সকলের পরমাত্মীর 
হয়ে উঠেছেন । সবাই ঠাকুরের মুখে এই ভক্ত সাধিকার অলৌকিক 
দর্শলাদি কাহিনী শুনেছেন, উচ্ছৃসিত নান! প্রশংসাবাদও শুনেছেন । 
তার নৈষ্ঠিকতা ও ত্যাগ বৈরাগ্যময় আচরণ দেখে বাড়ির মহিলারা 
অতিশয় মুগ্ধ । গোপালের মা'র ছুংখ দারিজ্র্য ও অসহায়তার কথা 
. শুনেও তাদের হৃদয় বিগলিত হয়েছে । তাই বিদায় নেবার সময় 
.স্ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে তারা একজোড়া থান কাপড় ও র্লান্নাঘরের 
প্রয়োজনীয় কয়েকটা! হাতা! বেড়ি, থুস্তি তাকে দিয়ে দিলেন। 

বাড়ির মেয়ের] ভালবেসে, শ্রদ্ধা কারে তাকে এসব দিচ্ছেন, নেবার 
ইচ্ছে না থাকলেও গোপালের মা তাদের নিষেধ" ক-.প্রন কি ক'রে ? 
তাছাড়া, নতুন পরিচয়, এস্থলে নিজস্ব মতামত সম্পর্কে সোচ্চার হওয়! 
যায় না। তাই মেয়েদের দেওয়া এ বস্তগুলে। তিনি ফিরিয়ে দিতে 
পারলেন না। 

ঠাকুর রামকণ ও ভক্তের! সবাই নৌকায় গিয়ে বণেছেন। বাড়ির 
মেয়েরা গোপালের মাকে দেওয়া তাদের জিনিসগুলো একটা 
পুটুলিতে বেঁধে নৌকোর একধারে রেখে দিয়ে এলেন। 

বাগবাজারের গঙ্গার ঘাট ছেড়ে আসার পর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়ে 
শী পুটুলির ওপর | “ওটি কার গো ?”-_এ প্রশ্থ করতেই জান! গেল, 
বলরাম .ভৰনের অন্তঃপুরিকারা গোপালের মা'র অন্ত কতকগুলে! 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যদিয়ে দিয়েছেন। 


১৭৩ : ভারতের সাধিক। 


সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দময় ঠাকুর একেবারে গম্ভীর হয়ে ওঠেন। মুখ 
ফিরিয়ে নেন গোপালের মা'র দিক থেকে । তারপর অপর স্ত্রীভক্ত 
গোলাপ-মাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে থাকেন, “ছ্যাখো; যে আসল ত্যালী 
সে-ই ভগবানকে পার । যে লোকের বাড়িতে থেয়েদেয়ে শুধু হাতে 
চলে আসে, সে ভগবানের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে ।” 

'নীকো! দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এসে ভিডলো । এতটা পথ একজে, 
আস হয়েছে, কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ একটিবারও গোপালের মা'র দিকে 
তাকান নি, তার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। গোপালের ম! 
মরমে মরে গিয়েছেন। অনুশোচনার আগুন জ্বলছে তার অস্ত্রে | 
কেন ও-বাড়ির মেয়েদের দেওয়। জিনিসগুলো তিনি গ্রহণ করলেন? 
ইতিমধ্যে ছ'একবার ভেবেছেন, “দিই, ছাই এ পুটুলীট। গঙ্গার জলে 
ভাসিয়ে। কিন্ত সবার সামনে আবার একটা নৃতন বিতর্কের স্যৃ্টি 
করতে, নাটকীয়ত1 করতে, সঙ্কোচ বোধ হয়েছে তার । 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই নীরব বিমুখতার ভেতর দিযে ত্যাগ তিতিক্ষী 
সম্পর্কে এমন একট! মৌল শশিক্ষ। সেদিন গোপালের মায়ের অস্তন্তলে 
প্রবেশ করলো, উত্তর জীবনে ঘা তিনি কোনোদিনই আর বিস্বৃত হতে 
পাবেন নি। 

দৃক্ষিণেশ্বরে পৌছেই গোপালের মা ত্রস্তপদে উপস্থিত হন ঠাকুরের 
পড় সারদাদেবীর কাছে । শশঙ্কাভর1 কণ্ঠে বলেন, “ও বৌমা) গোপাল 

এ সব জিনিসের পুটুলী দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? তা এসব 
আর কামারহাটিতে নিয়ে যাবো না, এখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই । 
দয় ও সহানুভূতিতে সান্রদামণির হাদয় সদ। পুর্ণ । বৃদ্ধাকে তিনি 
বার বার সাস্বন! দেন, “উনি বলুন গে। তোমার দেবার তো আৰ 
কেউ নেই, ও! তুমি কি করবে, ম! ? দরকার বলেই তো ওরা দিয়েছে, 
আর তোমাকেও আনতে হয়েছে ॥ 
 এ্রকথা শুনেও গোথালের মায়ের ভয় ও আড়ুষ্টতা দূর হয় ন! : 
পুটুলী থেকে বার ক'রে কিছু ক? কাপড় ও জিনিসপত্র দক্ষিণেশ্বনে, 
একে ওকে তখনি বিলিরে দিলেন. 


গোপালের মা ১৭৬, 


এখানে এলেই গোপালের মা নিজ হাতে ঠাকুরকে তার প্রিষ্ 
ছ'একটা তরকারী রে'ধে খাওয়ান । সেদিন ভয়ে ভয়ে র্রাম্না করলেন, 
সসঙ্কোচে নীরবে পাশে বসলেন তাকে খাওয়াতে | 
অন্ুতাপের আগ্চন জ্বলছে গোপালের মা'র অন্তরে, অন্তর্যামী ঠাকুর 
তা৷ বুঝেছেন । এবার ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। আবার 
পূর্ববং হাদি আনন্দে উচ্ছল হয়ে গোপালের মা'র সঙ্গে নানা কথাবার্তা! 
তিনি বলতে থাকেন। বৃদ্ধা তাপসী এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাচেন। 


ইষ্টদেব বালগোপাল এবং তার একাস্ত ভক্ত গোপালের মার 
দিব্য অনুভূতিময় সম্পর্ক সম্বন্ধে সারদানন্দজী য! লিখেছেন, তা সাধন 
প্রশ্নাসী মানুষ মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য । তিনি লিখেছেন : 

“প্রতিদিন গোপালের ম! দিনের মধ্যে ছুই দশবার তার 
গোপালের দর্শন পাইতেন, আবার যুখনই কোন বিষয়ে তার শিক্ষার 
প্রয়োজন তখনই গোপাল সম্মূথ সহসা আবিভূতি হইয়া সন্কেতে, 
কথায় বা! নিজে হাতে-নাতে করিয়া দেখাইয়। তাহাকে এরূপ করিতে 
প্রবৃত্ত করিতেন । ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বার বার মিশিয়! যাইয়। তিনি 
গোপালের মাকে শিখাইয়াছিলেন, বালগোপা৮ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 
অভিন্ন । খাইবার শুইবার জিনিস ভাবিয়া চিন্তির। লইয়া কি ভাবে 
সাহার সেবা করা উচিত তাহা শিখাইয়াছিলেন, আবার কোন কোন 
বিশেষ বিশেষ রামকুষ্চভক্তদিগের সহিত একত্র বিহার করিয়া! বা 
তাহাদের সহিত একত্র বিহার করিয়া বা তাহাদের সহিত অন্তা কোন-- 
রূপ আচরণ করিয়া দেখাইয়া নিজ মাতাকে (গোপালের মাকে ) 
বুঝাইয়াছিলেন ইহারা ও তিনি অভেদ-_-ভক্ত ও ভগবান এক। 
কাজেই তাহাদের হোয়াল্যাপা বজ্ত ভোজনেও গোপালের মার দ্বিধা 
ক্রমে দূর হইয়া যায়” | 

প্রকৃতপক্ষে সাধন ও গুরুক্পার বলে বালগোপালের স্বরূপ গু 
মহিমা গোপালের ম! দিনের পর দিন যত বেশী উপলব্ধি করছিলেন, 
ততই হয়ে ঘাচ্ছিলেন গোপালময় । 


12১৭২ ভারতের সাধিক! 


_ দেবার, কয়েকজন ধনী শেঠ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন 
. করতে এসেছেন । সঙ্গে এনেছেন বহু রকমের ফল মিছরি মিঠাই! 
এমন সময্ে গোপালের মা এবং-আরো কয়েকজন স্ত্রীভক্ত ঠাকুরের 
' কক্ষে এসে উপস্থিত। ঠাকুর তখনি উল্লসিত হয়ে গোপালের মা'র 
কাছে এসে 'দীড়ান, তার গায়ে মাথায় পায়ে হাত বুলোতে থাকেন। 
দীর্ঘদিন পরে মাকে দেখতে পেকে ছেলে যেমন ভাবাবেগে উচ্ছল হয়; 
মাকে আদরবত্ধ করে, তেমনি করছেন ঠাকুর । মাঝে মাঝে গোপালের 
মা'র সম্পর্কে সবাইকে বলছেন, “এ খোলটার ভেতর কেবল হরিতে 
'ভরা। এ শরীর হবিময়।” 

গোপালের মাও বাৎসল্যরসের আবেগ তরঙ্গে তখন অভিভূত । 
বছুজনেক নমন্ত, প্রখ্যাত মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ তার পায়ে হাত 
বুলোচ্ছেন, তাতে তার কোনো জ্রক্ষেপ নেই, সংকোচ ৰা ভাববৈলক্ষণা 

.নেই। 

এ সময়ে ধনী ভক্তের! য৷ কিছু ভালে। ভালো! মিঠাই ঠাকুরকে 
ভেট দিয়েছেন তা থেকে বেছে বেছে নিয়ে ঠাকুর পরম হতে বৃদ্ধাকে 
খাওয়াতে লাগলেন । এভাবে প্রায়ই প্রাণের আশ মিটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
গোপালের মাকে ভালো! ভালো! দ্রব্য ভোজন করান। 

বৃদ্ধ! সেদিন প্রশ্ন করেন, “আচ্ছ! গোপাল, তুমি আমায় অভ 
খাওয়াতে ভালোবাসে! কেন ?* 

ঠাকুর ততক্ষণে গোপালভাবে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন । উত্তরে 
বলেন, “তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছে।।” 

“আগে মানে! কৰে খাইয়েছি ?" 

. “অন্মাস্তরে-” বলে চুপ.করে যান ঠাকুর । 

রাত হয়েছেখ দর্শনার্থীদের অনেকেই ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় 

নিয়ে চলে গেছেন। . গোপালের মাও ভার আবাসে কামারহাটিতে 
'বফেরবান জ্য ব্যস্ত । .। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবার নিজে উঠে গিয়ে শেঠদের দেওয়া একতাজ 

এন রাধার রাগ বারা পা) 


গোপালের ম৷ ১৭৩. 


গোপালের মা তো অবাক । বলেন, “গোপাল, একি করছো, সবগুলো? 
মিছরি আমায় দিয়ে দিচ্ছে। কেন ?” 
ঠাকুর আদর ক'রে চিবুক স্পর্শ করলেন বৃদ্ধা তাপসীর | সহান্তে 

মিষ্টি স্বরে বললেন, “ওগো, ছিলে গুড়, হলে চিনি, তারপর হলে 
মিছরি। এখন মিছরি হয়েছো | মিছরি খাও আর আনন্দ করো” 

শেঠদের অনেকে বৈষয়িক কামনা বাসনা নিয়ে আসে, ঠাকুরকে 
মাঝে মাঝে নানা মিষ্টদ্রব্য ভার! দিয়ে বায়। কিন্ত এসব বস্ত ঠাকুর 
তার অন্তরঙ্গ সাধক ভক্তদের খেতে কথনো। অনুমতি দেন না | বলেন, 
“বিষয়ীর দেওয়া জিনিসে বিষয্ব-বাসনার সূক্ষ্ম রেশ জড়িত থাকে, ত্যাগী 
সাধকদের ওসব খাওয়। ঠিক নয়।” কিন্তু গোপালের মা'র বেলায় 
ঠাকুর রামকফ্ের উল্টো বিধান। ভক্ত শিষ্তেরা বুঝলেন, এই বৃদ্ধা 
তাপসী সাধনার এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছেন যেখানে তার মন আর 
মলিন হবার নয়। 

ঠাকুরের পীড়াপীড়িতে গোপালের মাকে সবগুলে। মিছরি সঙ্গে: 
নিতে হলো তবে তিনি ছাড়! পেলেন সেখান থেকে । 


ধ্যান জপ করার সময় গোপালের মা'র নানা দিব্য. *ম্ুভূতি লাভ 
হতো বিচিত্র ধরনের অতীন্দ্ির দর্শনাদিও ঘটতো!। পূর্ব অভ্যাস: 
মতে দক্ষিণেশ্বরে এলেই সবিস্তারে সরলভাবে এসব ঠাকুর রামকৃেের 
কাছে তিনি বিবৃত করতেন । ঠাকুর এবার এসব নিয়ন্ত্রণ করতে 
চান। তাই বলেন, “না গো, টির কারারাতা দাদ রা 
বলো না। বল্লে ওসব আর হয় না।” 

গোপালের মা উত্তর দেন, “কেন? সে সব তো৷ তোমারই 
দর্শনের কথা । তাও তোমায় বলতে 'দৈই ?? 

যা, এখানকার দর্শন-টর্শন হলেও আমায় কিছু বলবে না। 
প্রশান্ত স্বরে বলে ওঠেন ঠাকুর । 

ঠাকুরের কথায় গোপালের মা'র যোল আনা বিশ্বাস বলা' 


১৭৪ ভারতের সাধিকা 


বাহুল্য, অতঃপর তিনি নিজের এসব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রায় 
নীরব হয়ে গেলেন। | 

একদিন ভক্তপ্রবর নরেন্দ্রনাথ ( উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ) 
'ঘক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বসে ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন! করছেন । 

এমন সময়ে গোপালের মা সেখানে এসে উপস্থিত। ঠাকুর 
ন্বামকৃ্চ বালকের মতো সদানন্দময় এবং ব্ুহস্তপ্রয়। যোগ পেলেই 
ভিন্ন রুচি ও মতবাদের লোকদের ভেভর বিতর্ক বাধিয়ে দিতেন, বনে 
বসে তা শুপতেন আর মজা দেখতেন। ্‌ 

তার ইচ্ছে হলো, নরেন আর গোপালের মা, এ ছুয়ের ভেতর 
সেদিন একট! ঝগড়া বাধিয়ে দেবেন। 

নরেন ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী, ইংরেজীতে পারঙ্গম ; আধুনিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ব তিনি ভালো জানেন। সেই সঙ্গে বেদাস্তের 
বিচারুশীলতা ও জ্ঞানধ্মী সাধনার দিকে তার প্রকল ঝৌক। তার 
সম্মুখে ঠাকুর ঠেলে দিচ্ছেন বৃদ্ধা ভক্ত গোপালের মাকে, যিনি 
একজন নিরক্ষর সরলবিশ্বাসী কাঙালিনী গ্রাম্য মহিলা_ নৈষ্টিকতা 
আর জপতপের ওপরু ভরসা ক'রে ধিনি ভগবানের চরণ লাভ করতে 
চান। | 

কৌতুকী ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেন, “ওগো কি ভাবে গোপালের দর্শন 
তুমি পেলে, আর তারপর থেকে গোপাল তোমার সঙ্গে যত সব হট্টুমি 
করলে, লীলাখেলা করলে, সব নরেনকে একবার খুলে বল তো। সে 
কি বলে, তা! একবার শোন! বাক্‌।” 

উত্তরে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন গোপালের মা, “তাতে কোনে 
দোষ হবে না তো? গোপাল ? 

“না, না গ্মামি বলছি। কোনে! দোষ হবে না। সব কথা ওকে 
'ৰল দিকিনি।” আশ্বান দেন রামকৃষ্ণ। 

' ইষ্টদেব রালগোপালের আবির্ভাব এবং লীলা. চঞ্চলতার কথ! 

“গদ্গদ্দ স্বরে গেপালের মা এবার বর্ণনা! কন্পতে থাকেন নরেনের 
কাছে। কামারহাটি থেকে দক্ষিপেশ্বর তিন মাইল পথ, এই নার! 


গ্রোপালের ম৷ ১৭৫ 


পথটা গোপাল ডার কোলে চেপে এসেছে । তারপর দিনে রাতে সৰ 
সময়ে কভ দৌরাত্ম্য করেছে-_কাঠ'ফুড়িয়েছে গোপালের মা'র সঙ্গে, 
রানার সময় ঘুরঘুর করেছে তার চারপাশে, খেয়েদেয়ে শরন করেছে 
তার খাটের ওপর। ঠাকুর রামকৃষের অঙ্গ থেকে কতবার বার হযে 
এসেছে গোপাল। আবার তারই অঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। 
এরই গোপাল-_ গোপালের মার ছু গোপাল । আদর জানালে সে 
আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে আবার শাসন করতে গেলে ঠোট বাঁকিয়ে 
কত কেঁদেছে তার কোলে বসে। 

নরেন্দ্রনাথ মুখে জ্ঞান বিচারের ওপর জোর দিলেও তার ভেতরটা 
ছিল ভক্তিপ্রেমে ভরপুর । সরলা বৃদ্ধা সাধিক! নিজ মুখে তার ইই্- 
লীলার এই প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী বর্না করেছেন। শুনে ভাবরসে 
উদ্বেল হয়ে উঠেছেন নরেন্দ্রনাথ। আয়ত নয়ন ছুটি ভার অশ্রদজল। 

কাহিনী শেষ ক'রে গোপালের ম! প্রশ্ন করেন নরেনকে, “বাবা, 
তোমরা বিদ্ধান, বুদ্ধিমান--আর আমি-মুখ্য-সুখ্যু, কাঙালী, কোনো 
কিছুই জানিনে । আচ্ছা, তোমর! বল তো, আমি বা! দেখেছি শুনেছি 
তা কি সব মিথ্যে ?” 

“না মা, মিথ্যে নয় । যা যা তুমি দেখেছো, সব নত্যি।” দৃঢ়ত্বরে 
বৃদ্ধাকে আশ্বাস দেন নরেক্দ্রনাথ। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ খাটের ওপর বসে উৎসাহভরে হজনের বাক্যালাপ 
শুনছেন। এবার নরেনের কথা শুনে প্রসন্নতায় তার চোখ মুখ উজ্জ্বল 
হয়ে ওঠে 


গোপালের মা'র বড় ইচ্ছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে কামার্হাটিতে নিয়ে। 
নিজ হাতের ভালো! ভালো! রান্না তাকে খাওয়াবেন। ঠাকুর তাই 
সেদিন তার ওখানে এসেছেন । সঙ্গে গুণ ভক্ত রাখাল। 

গোপালের মা আনন্দে আত্মহারা | উৎসাহ ভরে ঠাকুরের প্রিয় 
শাক চচ্চড়ি সব রান্না করলেন, পরিতোষ সহকারে ডাকে 'আৰর 
প্লাখালকে, খাইয়ে শয়ন করতে দিলেন দোতলার একটি খালি ঘরে । 


১৭৬ ভারতের সাধিক1 


এসময়ে ঠাকুরের প্রেতদর্শনের একটি কৌতৃহলজনক কাহিনী 
বর্ণনা করেছেন স্বামী সারদানন্দ : 

“ঠাকুর বলেছেন, একটা ছূর্গন্ধ বেরুতে লাগলে, তারপর দেখি 
ঘের কোণে ছুটো মুতি! ৰিইকেল চেহারা, পেট থেকে বেরিয়ে 
পড়ে নাড়িভূড়িগুলে। বুলছে ; আর মুখ হাত পা মেডিকেল কলেজে 
যেমন একবার মানুষের হাড়গোড় সাজানো দেখেছিলাম ( মানুষের 
অস্থি কঙ্কাল )-ঠিক সেই রকম ! তারা আমায় অনুনয় করে বলছে, 
“আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে 
আমাদের (নিজেদের অবস্থার কথ! মনে পড়ে বোধহয়) বড় কষ্ট 
হচ্ছে। 

“--ওদিকে তারা এরূপ কাকুতি মিনতি করছে. ওদিকে রাখাল 
ঘুমুচ্ছে। তাদের কষ্ট হচ্ছে দেখে বটুরা ও গামছাখান! নিয়ে চলে 
আসবার জন্য উঠছি, এমন সমর রাখাল জেগে উঠে ৰবললো-_গগে। 
তুমি কোথায় বাও? আমি তাকে 'পরে সব বলবো” বলে তার হাত 
ধরে নীচে নেমে এলাম ও বুড়ীকে ( তার তথন খাওয়! হয়েছে মাত্র ) 
বলে নৌকোন্ গিয়ে উঠলাম | তখন রাখালকে সব বলি এখানে 
ছটো ভূ আছে! বাগানের পাশেই কামারহাটির কল। এ কলের 
সাহেবের! খান! থেয়ে হাড়গোড়গুলো য| ফেলে দেয় তাই শোকে 
(জ্রাণ নেওয়াই ওদের ভোজন করা ) আর এ ঘরে থাকে। বুড়ীকে 
ও-কধার কিছু বললুম না--তাকে এ বাড়ীভে সদা সবক্ষণ একল! 
থাকতে হয়-_-ভঙ পাবে ।” 


কিছুদিন পরেয় কথা! ঠাকুর রামকু্ণ তখন ক্যান্সার রোগে 
আক্রান্ত হয়েছেন! অবস্থান করছেন কাশীপুরে | তরল জাতীয় খাছ্ধ 
ছাড়া আর কিছু এসময়ে খেতে পারেন না। একদিন তার ইচ্ছে 
হলো পালো-দেওয়া ক্ষীর খাবেন। ভক্ত যোগীনকে পাঠানো হলো 
কলকাতায়, ঞ রফমের ক্ষীর তিনি কিনে 'আনবেন। 

কলকাতায় পৌঁছে ঘোর্গীন ভাবতে ধাফেন। বাজারের ্সীরে- 


গোপালের ঘা ১৭৭ 


কত কি ভেজাল থাকে, ভাতে ঠাকুদ্ের গলার অনুখ হয়তো! বেড়ে 
যেতেও পারে । বরং কোন ভক্তেন্ বাড়ি থেকে খাঁটি ক্ষীর তৈরি করে 
নিয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত । ভাই চলে আসেন ভক্তপ্রবর বলব্বাস্্ 
বন্থুর ভবনে । সেখানে ক্ষীরের কথা উঠতেই পুরুমহিলার। বলে 
ওঠেন, “ঠাকুর অসুস্থ, তাকে বাজারের ক্ষীর কেন খাওয়ানো হবে? 
আমরাই ঘরে পালো-দেওয় ক্ষীর তৈরি করে দিচ্ছি। ভবে, এতে 
কিছুটা সময় লাগবে । বিকেলবেলায় আমরা! সব গোছগাছ ক'রে 
ঘেবে। ।” 

কথাগুলো যোগীনের মনঃপূভ হলো । এ বেলাটি বন্থু ভবনে 
তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপর ক্ষীর নিয়ে বিকেলবেলায় পৌছুলেন 
কাশীগুরে ! এদিকে ছুপুরবেঙার দিকে ঠাকুর শ্রীরামক্চ যোগীনের 
আগমনের জঙ্য প্রতীক্ষা করছিলেন । শেষটার তার দেরি দেখে, 
নিত্যকার পথ্যই তাকে গ্রহণ করচ্তে হলো । 

বিকেলে যোগীন কলকাত৷ থেকে 'কিরে এসেছেন । ঠাকুর মহা 
বিরক্ত । বললেন, “তোকে স্পষ্ট করে বল! হলো, বাজার থেকে ক্ষীর 
ফিনে আনবি। তা! খাবার অন্তেই আমার ইচ্ছে হয়েছিল । কেন তুই 
স্ক্তদের বাড়িতে গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এ ক্ষীর করিয়ে আন্লি? 
তাছাড়া, এ ক্ষীর তো ঘন, গুরুপাক । ওকি খাওয়া চবে? ও আমি 
খাবো না।” 

নিজে এ খাগ্যবস্তটি ঠাকুর স্পর্শও করলেন না। কিন্তু বলরাম 
ভবনের স্ত্রী-ভক্তেরা কত কষ্ট করে এটা তৈরি করেছেন। 'তাই 
বললেন, “এন্স সবটা তোরা! গোপালের মাকে থাইদ্জে দে। ' ভক্তের 
দেওয়া জিনিস। ওর ভেতরে বালগোপাল রয়েছেন। ও খেলে 
আমারই খাওয়া হবে ।” 

তপদ্থিনী গোপালের মায়ের স্বর ও মাহাত্ম্য এমনিভাবে ঠাকুর 
এক একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তার অন্তত শিষ্যদের সমক্ষে উদ্ঘাটন 
কনতেন। 


ক্যা, কাধিক। [২য়)-১২ 


১৭৮ ভারতের নাধিকা 


ঠাকুর রামককেন্ ভিয়োধানের পর গোপালের মা গম্ভীর শোকে 
অভিভূত হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন কামারহাটির মন্দিরসংলগ্ নিজের 
কক্ষে বসে একান্তে দিনাতিপাত করতে থাকেন। 

অভপর বিদেহী অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চ তবাকে কয়েকবার 
দশ দান করেন। তার কৃপায় সাধনসম্পফিত কিছু কিছু নির্দেশও 
গোপালের মা! তার কাছ থেকে প্রাপ্ত হন। 

এসময়ে কোনে! সময়ে নিজেকে নিতাস্ত নিঃসঙ্গ বোধ করলে তিনি 
বরানগর মঠে এসে ঠাকুরের ত্যা্লী তরুণ ভক্তদের মধ্যে ছু'চারদিন 
বাস ক'রে হেতেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গকথা আলোচনা কারে লাভ 
করতেন পরম শাস্তি। 

দে-বার গঙ্গার ওপারে মাহেশে গোপালের ম৷ প্রভু জগন্নাথদেবের 
রথ-উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছেন । সেখানে থাকাকালে হঠাৎ এক 
অদ্ভুত অতীন্দ্রির অনুভূতি জেগে ওঠে তার সারা সততায় । রখ-টানা 
শুরু হলে তিন দর্শন করেন--রথ, রুখে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ, আর রথের 
রজ্ছু বারা টেনে চলেছে। সবারই মধ্যে রূপায়িভ ও চৈতন্যময় হয়ে 
উঠেছেন কার ইষ্টদেব ক্রীপ্রীবালগোপাল । সর্বাতিশায়ী, বিশ্বচরাচরে 
এতপ্রোত; শ্রীভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শনের পর তিনি আত্মহারা! 
হয়ে ঘান।+ ৃ 

উত্তরকালে সেদিনের অভিষ্ঞতান্ধ কথা উল্লেখ ক'রে রামকৃষ 
শিল্তুদেত্র কাছে তিনি বলেছিলেন, “তখন স্বর্গীয় আনন্দে আমি অধীর 
হয়ে উঠেছিলাম । আমাতে আমি ছিলাম না। নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র 
করেছিলাম |" 


হিন্দুধর্মের লর্দাঁতন বাণী ও বেদাপ্ডের তত্ব প্রচার ক'রে, আমেরিকা 
৪ ইউরোপে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরে 
এসেছেন; মঙ্গে এনেছেন কয়েকটি বিদেশিনী৷ ভক্ত শিল্তা 


১ ডিসাটগলস অবরাসলক। আংকেত লাঞন, যাঙাবতী, আলমোড়া 


গোপালের মা! ১৭৪ 


মা-পারদামণি তখন বাগবাজারে অবস্থান করছেন। স্বাসীঙগী 
এই বিদেশিনী ভক্তদের মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন । এদের 
গরলতা ও তক্তিবিশ্বাম দেখে ম| পুলকিত হয়ে ওঠেন, আপনার জন 
বলে সন্গেহে তাদের গ্রহণ করেন। 

সিদ্ধা তপন্থিনী গোপালের মাকে বিদেশিনী ভক্তের! দর্শন “করুক, 
প্রাচীন ভারতের নৈষ্টিক সাধনার কিছুটা পরিচয় পেয়ে বাক্‌, এটাও 
স্বামীজীর ইচ্ছে । একদিন গোপালের মা'রু সঙ্গে দেখা হতে বল্লেন, 
£আমার সব সাহেব মেম চেলারা আছে, তাদের তৃমি কাছে আসতে 
দেবে তো? না-__তোমার জাত যাবে 1, 

বন্ধ! গোপালের মা'র চোখে মুখে ফুটে গঠে আনন্দের দীপ্তি, 
যলেন, “সে বাবা, ভারা সবাই তোমার সন্তান, তাদের যে মামি 
আদর ক'রে নাতি-নাতনী বলে কোলে নেব গো! ।” | 

বল! বাহুল্য, স্বামীজী এসময়ে গোপালের মা'র পূর্বেকার অতিরিক্ত 
নৈঠিকতা ও ছুংমাগাঁ তাচরণের কথ! উল্লেখ কারে নান। হাস্যরসের 
অবতারণ। করতে ছাড়েন নি। 

যেভাবে ঠাকুরের কৃপাপ্রসাদে ধীরে ধীরে গোপালের মা'র 
ভেতরে উদার মনোভাবের উদয় হয়, ঠাকুর এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ 
ভক্তদের সম্পর্কে তিনি অধিকতর সহজ ও স্যচ্ন্দ হয়ে **-ঠন, তাও 
ত্বামীজী সরসভাবে বর্ণনা করেন। একদিন গোপালের মা! ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণকে খাগ্ঠ পরিবেশন করছেন । ঠাকুর আনমনা ছিলেন, হঠাং 
ভাতের কাঠিটি ছুয়ে ফেলেন । পরিবেশনের পর গোপালের ম। ঘর 
ভাতের কাঠিটি গঙ্গায় ফেলে দেন। 

অচিরে ঠাকুরের প্রভাবে এই গোপালের মায়ের ভেতবেই এসে 
ঘায় বিশ্ময়কর পরিবর্তন । একদিন প্রিয় ভক্ত নরেজ্রনাথ দক্ষিণেষ্বরে 
এসেছেন । ঠীফুর তাকে দেখে আনন্দে অধীর । পরষ সমাদরে তাকে 
পানে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন । যা ভব্ভারিদীর প্রসাদী পাঠার 
মাংস সেদিন রা হয়েছিল, তার একবাটি নত্রেন তৃপ্তি সহ্কান্ে 
উদ করলেন। 


১৮০ ভারতের লাস্থিকা 


পাশে ধাড়ানে! একটি ভ্র-তক্ককে ঠাকুর বজলেন, “ওগো, মাংসের 
বাটিটা নিয়ে যাও, জায়গাটা ধুয়ে মুছে ফেজ ।* 

কক্ষের এক কোণে গ্রোপালেন্ মা উপবিষ্টা। টাকুরের কথাটি 

কানে যাওয়া মাত্র তিনি ঝটিতি উঠে এলেন, ছাড়গোড় ও উচ্ছিষ্ট 
ধান্তাশ নিজ হাতে তখনি পরিষ্কার ক'রে ফেললেন । 

ঠাকুদ্ধ মহাখুরী। স্রীভক্তদের বললেন, “স্ভাখো। গ্ভাখো, দিন দিন 
কি উদার হয়ে যাচ্ছে।” প্রেমের দৃষ্টি খুলে গিয়েছে, তাই কোনো 
ভেদরেখাই আর গোপালের মায়ের দৃষ্টির সামনে নেই। 

প্রসম্প মনে পুরনো! দিনের সেই সব মধুন্স স্মৃতিকথা বর্ণনা করার 
পর গোপালের মাকে বলে ছিলেন বিবেকানন্দ, “আমার বিদেশিনী। 
ভক্তেন্লা একদিন তোমায় দর্শন করতে যাবে। তাহলে, ঠাকুমার মতোই 
তাদের নিয়ে আনন্দ করো, আর দেখো, ভোমার আর তোমার 
বালগোপালের আশীর্বাদ তারা যেন পায় ।” 

অতঃপর কামারহাটিতে গোপালের মা'র কাছে খিয়ে একদিন 
উপস্থিত হন মিসেস সার! বুল্‌ ( সারা ), মিস্‌ জে ম্যাকলাউড ( জয়! ) 
এব! নিবেদিতা । বৃদ্ধা আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন তাদের দেখে । 
প্রতোককে চিবুক ধরে আদর করেন, তাদের প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত 
করেন তার অল্লৌকিক লীল! দর্শনের কথ । নিজের বিছানায় বসিয়ে 
আদর ক'রে ভাদ্দের মুড়ি বাতাস! ভোজন করান ।+ 

গুরু বিবেকানন্দের স্মৃতিচারণ গ্রন্থে গোপালের মা'র সম্পর্কে 
নিবেদিতা যে চিতটি এঁকেছেন তা অতি মনোন্রম : 

“গোপালের মা এক বয়োবৃদ্ধ! সাধিকা | পনের কুড়ি বছর আগে. 
তখনো তিনি যথেষ্ট প্রাচীন, সেই সময়ে একদিন হুপুরবেলায় তারা 

গরঙ্গাতীরস্থ ক্ষুত্র আবাসটি থেকে পাত্রজে ঠাকুর 

ভীরারুফকে দর্শনের জন্ত প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন । শোনা! 
যায় ঠাফুর/মেন ভারই, জন্ত প্রতীক্ষমাণ হয়ে সেদিন তার কঙ্ষের 

১ নাবী, আুযোরণনি : সবার, নিঙেশানন্দ (গোপালের মায়ে “ভঙ্ ৭ 
সেবিকা ফু্যদেবীঃ খেকে সাগৃহীতি ১) 


গোপালের ন্বা ১৮১ 


দ্বারদেশে দাড়িয়েছিজেন। এই বদ্ধ! নৈষ্ঠিক র্রাহ্মদী, বিনি তীর 
বালগোপালের আরাধনা এতদিন ক'রে আসছিলেন, ঠাকুরের মধ্যে 
সেই ইষ্টদেবকে দর্শন ক'রে অনিবার্ধভাবে বাঁধা পড়ে যান তার 
কাছে। ঠাকুরের প্রতি তার এই গোপালভাব পরিণত হয়েছিল 
এক গভীর সা উপলন্ধিতে। ফলে এরপর আর কখনো তিনি প্রভু 
গ্রীরামকৃষ্ককে প্রণাম করতে পারেন নি, কারণ ঠাকুরও যে গোপালরগী 
হয়ে তাকে ম বলে গ্রহণ করেছিলেন । আর তিনি আমাদের শ্রীমাকে 
কখনো “বৌমা” ছাড়া আর কিছু বলে সম্বোধন করেছেন, এমন শোনা 
যায় নি। 

“ভ্রীমা এবং তীর স্ত্রাঁভক্ত ও সেবিকাদের সঙ্গে অবস্থান করার 
কালে আম গোপালের মাকে কলকাতায় কথনে। শ্রীমায়ের কাছে বাস 
করতে বা কয়েক সপ্তাহ কামাব্রহাটিতে কাটিয়ে হাসতে দেখেছি । 

“এক পুণিমা রাত্রে তার দর্শনের জন্থছ আমাদের মধ্যে কয়েকজন 
কামারহাটিতে গিয়েছিলেন জ্যাতস্্াধায়ায় প্লাৰিত অপরূপ সুন্দর 
গঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে নৌক! ধীরে ধীন্পে ঘাটে উপস্থিত হুয়। 
নদীজল থকে মন্দির-বাগানের উঁচু চত্বরের দিকে উঠে-বাওয়া দীর্ঘ- 
বিন্যস্ত, প্রশস্ত সি'ড়িগুলি__তাও বা কি মনোরম ৷ সেই সিড়ি গুলে! 
অতিকম করে, সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গণের অপর দিক, নিভত 
অবরোধতুলা বারান্দায় ছোট্ট একটি ঘর! এ সম.য় এটি হয়তো 
বাগানস্থিত অদ্রালিকার প্রান্তে নিগ্িত হয়েছিল ভ্ৃতায বা মালীদের 
জন্য । সেই ঘরটিই গোপালের মার আবাস। তাতে অবস্থিত থেকেই 
বছরেব পর বছর ধরে চলেছে তার জপতপ। অক্টালিকাটি এখন 
শৃন্ত পড়ে আছে | গোপালের মার থাকবার ছোট রটিতেও স্খ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের যৎসামান্ ব্যবস্থাটুকুও নেই ' মেজেটি পাথরে দিগ্রিত। 
সে মেজেতেই তিনি শয়ন কারে থাকেন । 

“বিদেশিনী অভ্যাগতদে্র বসবান জন্ত যে মাহুর পেতে দিলেন, 
তা তাকে গুটিয়ে রাখা ছিল--দেখান থেকে পেড়ে এনে মেজের ওপর 
নিছিয়ে দিলেন। 'গধছু মুড়ি আর বাভান। একটি মাটি ইাড়িতে 


১৮২ ভারতের সাধিক। 


শিকের ওপর ঝোলানো ছিল্স, তাই দিয়েই হল বিদেশিনী অতিথিদের 
অন্ভার্থন! । কক্ষটি পবিত্র এবং পরিক্ষার । কই ক'রে গঙ্গা থেকে অজ 
তুলে এনে স্থানটি তিনি প্রতিদিন ধোয়া-মোছা! করেন। নিকটস্থ 
কুলঙ্গীতে রক্ষিত আছে এক খণ্ড ব্বামায়ণ পুরনো! এবং ভাঙাচোরা 
বড় চশমাথানি, আর নিত্যকার ব্যবহার্য জপের মালার সাদা ছোট্ট 
ঝোলাটি। এই পবিজ্র মালা অপ করেই সাধিকা গোপালের মা তান 
অধ্যাত্বসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন। অদ্ভুত তার সাধনার নিষ্ঠা । ঘন্টার 
পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বছরেবু পর বছর দীর্ঘকাল এই জপমাল। 
আবতিত হয়েছে 'তার হাতে, ভাবতন্ময় হয়ে কাটিয়েছেন তিনি । 

“চাদিনী রাত্রের উজ্জ্বল আলে! ছড়িয়ে পড়েছে আশে পাশে 
শির ছুলিয়ে কানাকানি করছে কৃষ্ণছায়ায় জড়ানে! তরুলতা ও পুষ্পের 
গুচ্ছগুলো । মর্মরশুত্র এক ব্বগ্ললোকের অপরূপ দৃশ্য যেন উদ্ঘাটিত 
হয়েছে সেখানে । কিন্তু গভীর প্রশাস্তিতে ভরা গোপালের মা'র 
পবিত্র ক্ষুত্র কক্ষটির চাইতে মহত্বর স্বপ্রলোক আদ্ন কী থাকতে পারে 
আমাদের কর্মচঞ্চল জাগতিক জীবনের কাছে ! 

“আ-হা !-_এই হচ্ছে চির পবিত্র এবং এঁতিহাময় ভারতবর্ষ-+, 
তোমরা যা দেখে আজ জীবনে নূতন আশ্বাস পেয়ে এলে ।” স্বামীর্জী 
বলেছিলেন সেদিন তার বিদেশিনী ভক্তদের | আরো! বলেছিলেন, 
“এই হল অশ্রুজল ও প্রার্থনার ভারতবর্ষ ! উপবাস ও নিষ্ঠার পবিত্র 
ভারতবর্ষ | এ ভারত ক্রমে বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে” আর আমাদের 
ভেতর ফিরবে না কোনদিন ।” 


রামন্কষজ মণ্ডলীর মহান নেতা, বীর নক্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের 
তখন তিন্নোধান ঘটেছে । এসময়ে কামারহাটি বাগানেই অবস্থান 
করছেন গোপালের ম!। ঠাকুর ও ব্বামীছীর অস্তর্ধানের পর থেকে 
সারদানদ্দ্জী। নিবেদিতা এবং মঠের অস্তান্ত সাধুরা সদাই বৃদ্ধা 
তাপসী গোপালের মা'র 'স্বোজখুবর নিতেন । অন্ুখ-বিনুখের 
ভা চিকিৎসা ও সৈবা-জাধায় হুষ্যবন্থা কম্ছতে এগিয়ে যেতেন ( 


প্লোপালের ন! ১৮৯ 


গোপালরূগী রামকুফের মা, গোপালের মা-ন্ামকৃ্ণ সজ্ঘের সবার 
দৃষ্টিতে এসময়ে অধিষ্টিতা হয়েছেন এক মাতৃকা-শক্তিরপে। তাই 
ভার সেবা-যত্তবের জন্ত সবাই উৎসুক হয়ে থাকতেন 

নির্লেপানন্দজীর লেখায় এ সম্পফিত তথ্য কিছু সংগৃহীত রয়েছে 
তিন লিখেছেন, “কামারহাটি বাগানে থাকাকালে-_ন্বামীঙ্গীর দেহ- 
ত্যাগের পরে- গোপালের মার একবার কঠিন মামাশয় গীড়া হইল। 
এই সময়ে সেবিকা কুন্ুম তিনমাস একাদিক্রমে তাহার সেবা করেন। 
পুজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ; নিবেদিতা ও আর একটি মেম্রকে 
( নিবেদিতার পত্রিচার্রিক! বেট 1) লইয়! প্রায্মই তাহাকে দেখিতে 
যাইতেন। হোমিওপ্যাথী ওষবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গণেন ব্রহ্মচারী 
ওবধ দয়! আপিতেন। একটি ঝি ছিল। রাত্রে ঘরের কোণে চওড়। 
দালানে একটি লন জ্বলিত। যে ঘরে তিনি শয়ন করিতেন, সে ঘরে 
কাহাকেও শয়ন করিতে দিতেন ন1।” 

আরে! পরে, গোপালের ম। যখন বার্ধক্যের ভারে অশক্ত ও 
পীড়িত হয়ে পড়েন, তখন তার সেবাশুআষা! ও বাসস্থানের একটা 
নৃতনতর সুব্যবস্থার জন্য স্বামী সারদালন্দ চিন্তিত হয়ে €ঠেন। এসময়ে 
তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন ভগিনী নিবেদিতা । বলেন, “আপনি 
এজন্য ভাববেন না, ইনি আমাদের সদানমন্ত তা-সী, ঠাকুরেন মা, 
স্বামীজীর পরম শ্রদ্ধার বন্ত্ব । এর ভার আমিই নব সানন্দে। আমার 
বোস-পাড়ার গৃহেই ইনি থাকবেন । সেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা সবাই 
মিলে আমর1 করবো /। আপনারাও কাছেই আছেন, সব সময়ে এসব 
ব্যবস্থা তদারক করতে পারবেন !* 

স্বামী সারদানন্দের মন থেকে মস্ত একট! বোঝা নেমে গেস। 
নিবেদিতার গুহে গোপালের মাকে স্থানাস্তরিত করতে তংক্ষণাৎ 
তিনি অনুমতি দিলেন। 

ঠাকুর রামকৃষের স্পর্শগ্তণে গোপালের মা'র মধ্যে সাধিত হয়েছে 
এক দুরপ্রসারী রূপাস্তর। চির অভ্যস্ত নৈষ্টিক জীবনে এসেছে ভেদ- 
বৈষম্যহ্ীন উদার আত্মিক ভাবধারা । সবই হয়ে উঠেছে গোপালময় ॥ 


৮৪ ভারতের নাধিকা! 


তাই আশেপাশের সবাইকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে গোপালের মা প্রবেশ 
করলেন নিষেদিতার বাসাবাড়ির একটি কক্ষে । 

নিবেদিতার কাছে গোপাঙের-ম গ্রীমায়ের মতোই আর একটি 
আশ্চর্য আত্মারপে প্রভীয়মান--নৃতর্লাং তীকে কাছে পেয়ে নিবেদিতার 
'আনন্দের অবধি নেই। দে আনন্দের আবেগ তিনি অনেকবারই 
চিঠিতে প্রর্কাশ /করেছেন। উই ডিসেম্বর ১৯০৩, এক বান্ধবীকে 

--“গোঁপালের মার কাছে থাকলে অস্তয়ে একটা অদ্ভুত 

উদ্দীপৰা জাগে । সেন্ট এলিজাবেখের কথাগুলি কানে বাজে : “কী 
শ্রমন আমি যে, আমার ঠাকুরের মা' আমায় দেখতে আসবেন ? 
গোপালের মা'র ঘে পরমহংস অবস্থা) এ আমি বিশ্বাস করি । মনে 
হয়, বদি শুধু ঙঁকেই পুজা করতে পারি, তাহলেই যাদের ভালবাসি; 
তাদের পরে বিধাতার আশীর্বাদ অজভ্র হয়ে ঝরে পড়বে । এর বেশী 
আর কী বলব ।” (নিবেদিতা,: লিজেল রে", অনুবাদ : নারায়ণী 
দেবী। ) 

অপর একটি চিঠিতে মিসেস বুলকে জানাচ্ছেনণ-_-“গতবার তোমায় 
লিখ্খে উঠতে পারিনি, কারণ, গোপালের মা এখানে এসে উপস্থিত । 
'ভিনি এক সপ্তাহ এখানে আছেন! কী অসাধায়ণ লাগছে-_-অন্মভৰ 
করতো পারে! |” 

মাকলাউভকে লিখেছিলেন নিবেদিতা--“গোপালের মা! এখানে 
আছেন। আমার কী যে আনন্দ ! স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, তিনি 
আমাদের কাছেই বরাবর থাকবেদ--আহা, আমাদের আদরের ছোট্ট 
ঠাকুরমা |” 

গোপাজেরঃমীকে নিজের বাসত্ভবনে, নিজের তত্বাবধানে রেখে 
নিবেদিতা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেছিলেন । সেবা-শুজব! ও নিত্য 
প্রণামের অধিকার গেয়ে ধন্য হয়েছিলেন ভিনি । এ সময়কার এক 
যনোরম আঁলৈখ গাই 'লিজেল রেম'-এর নর্দনাক্স : 

“ভোরিদেলায় নিবেদিতা তায় দৌরগোড়াগ গিয়ে বসে থাকেন। 
কান বুড়ি ইশারা মে চকিতে বলবেন ই. রতীক্ষার। এমনি 


গোপাগেক ঝা ১০৮৫ 


প্রতিদিন । গোপালের ম! হয়ত স্তব পড়ছেন ,কি জপ করছেন | 
নিবেদিতাকে দেখলেই তার বলিকুঞ্চিত মুখ খুশির হাসিতে ঝলমলিয়ে 
ওঠে, চোখ ছুটি জলজ্বল করে । নিবেদিতাকে কাছে টেনে এনে একটু 
ফল মিষ্টি মুখে তুলে দেওয়া চাই-ই রোজ । 

“গোপালের মা'র ঘরে ঠাকুরদের আনাগোন। চলে, কিন্তু তাদের 
কথা বুড়ি সুথেও আনবেন না । কথা কইলেই তার! নাকি ভগ্ন পান । 
ঘরের বাতাস ভরে আছে গোপালের বাঁশির স্বরে, সে সুরও যার 
থেমে ! এ খবরটি নিবেদিতার মোটেই অজান! নয়, তাই তিনি চুপ 
করে থাকেন । 

“ন্লাতে যখন গোপালের মা কষ্ট পান নিবেদিতা গা-হাত-পা টিপে 
দেন। মহ ঘ্বেষন রুগ্ন মেসের যত করে, তেমনি বতু করেন তান 
জগদীশ্বরী যেন অসহায় হুর্বল সেজে সেবা নিতে এসেছেন, এমনি মনে 
হয় নিবেদিতার | নিজের মায়ের কোন সেবাতেই তো লাগেন নি, 
শ্বোপালের মা যেন নিবেদিতার সেই মা-জননী ৷” 


গোপালের মা'র জীবনে অতঃপর আসে চিরবিরতির পালা। 
প্রয়াণকালের দৃশ্যটির এক মর্মস্পশ বিবরণ আমরা পই নিবেদিতার 
াবাপ্নুত ভাষায়১ : 

'সারারাত্রি ধরে আমরা মুমৃষু'র ধীর গভীর শ্বাসেব ওঠা-পড়া লক্ষ্য 
করছিলাম । গভীরে, আরো গভীরে, আরো আরে? গভীরে-স্ফীত, 
পরিস্কীত শ্বাস প্রবেশ করে বায়, মনে হয় এ অতি প্রাচীন দেহ বুঝি 
সব স্পন্দন হারিয়ে ফেলল-_তারপরেই শ্বাসমুক্তি, পর পর কয়েকটি 
ক্রুত অন্তঃশ্বাস। এরকম শ্বাদগতি নাকি কদাচিৎ দেখা বার" বন্ধ 
কংসরের প্রাণায়ামের ফলেই এ জিনিস হওয়া সম্ভব । জপমালা হাতে 
এই বৃদ্ধা 'গোপালমন্ত্র জপ ক'রে গেছেন দ্িবারাত্র, মাসের" পর মাস, 
বছয়েত্র পর-বছর ধরে, সেই সময়ে অবচেতনেই নিরম্তর ঘটে গেছে 
প্রাপায়াম |, 
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১৮৯ ভাতের দাধিক। 


'কেননা্ইনি যে গোপালের যা। হার পাশে বসে ছিলাষ 
আমরা-ধীকে দেখেছিলাম ইনি সেই সিদ্ধা তাপসী, ধাকে বয় 
আয়ামকৃষ্ণ নিজের মায়ের মতো দেখত্তেন। 

শায়িত তপন্ষিনী। অনুমাত্রও আকাজ্ষা নেই তার, কোনোদিনই 
ছিল না তা। একটি ভাবে শুধু মন স্থির__য! ভার জীবনসর্বন্থ । সেই 
ভাবেরই আনন্দে ও পরুমা শান্তির শেষ কিরণে উদ্ভাদিত আনন। 
এইভাবেই গঙ্গাতীরে শুয়ে আছেন পূর্ণ এক রাত্বি ও একদিন? 
পূণিমার টাদ যখন আকাশে উঠেছিল, তখন আমরা তাকে ছুয়ারেক 
বাইরে এনেছিলাম। পাধিব বন্ধনের, প্রথম বেষ্টনী গৃহ্বন্কনকে 
যখন তিনি পেরিয়ে গেলেন জয়হর্ষের সঙ্গে--আমরা অনুভব 
করেছিলাম ভার আত্মার নীরব ধীর উধবপ্রয়াণ। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে 
যখন এলেন, সিগ্ধ শীতল বাতাস যখন বয়ে গেল, তার দেহের উপর 
দিয়ে, তারই মধ্যে উজ্জ্বল পুণিমালোকের মধ্যে বন তিনি রইলেন 
কিছুক্ষণ_তখন আত্মার পুন:প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ যেন দেখা গেল 
তার মধ্যে, মুমূর্যুর ক্ষেত্রে যা সচরাচর দেখা যায় না। তারপরে পূর্ণ 
শির্বাপণের পূর্বে, আরও অনেক ঘণ্টা ধরে জীবনদীপ জ্বলতে লাগন্গ 
জীর্ণ আধারে । 

এইকালে সম্পুর্ণ চৈতগ্তহার কিন্ত হন নি। তার চাহনি বাদের 
উপর পড়েছে, তাদের মনে হয়েছে তিনি যেন তাদের চিনেছেন) 
আর শেষ সকালে, পুরোহিত সামনে এসে যখন উপনিষদের মন্ত্রপাঠ 
করছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই সাড়। দিয়েছিলেন, যেন বিশেষ 
আবেগের সঙ্গেই । সারা জীবন তিনি গোপালভাবের সাধনা করেছেন? 
'নববুই-উত্ীর্ণ ভার প্রাচীন জীর্ণ দেহ যখন বিদায় নিচ্ছে, সেই শেষঙ্ষণে 
'শিশুর নির্ভরতার ছরে থাকবে, এই তো স্বাভাবিক। শুধু দেহের 
কাপন, কি মাখার একটু নড়াচড়ার ইচ্ছাশক্তি সামান্চ হয়ত! ছিল। 

কিন্ত সে অবস্থাও এখন অতীত । আবার র্নাত্রি ঘনিয়ে এসেছে । 
বছ ঘণ্টা ধরে শায়িত, স্থির- সম্পূর্ণ অন্তমু্খ । শাস্ি। পৃথিবীতে হার 
কোনে! কামনাই দেই তায়ই ঘোগ। শাস্তি ( 


গোপালের ১৮ 


প্রতীক্ষা ক'রে আছি আমরা মেয়ের দল, কানে আসছে ঘাটের 
তলায় সিঁড়িতে ধাক খেয়ে গঙ্গার জলে ছল ছল ছলাৎ শব, কিংবা 
বর্ষায় ঝড়ে! হাওয়ার চাপা দীর্ঘশ্বাস, যখন তা নর্দী তরঙ্গের উপর 
দিয়ে ঝাপট। দিয়ে বয়ে যেতে লাগল । তারই মধ্যে একবার তখন 
মধ্যরাত্রি, মধ্যরাত্রির ঘণ্টাথানেক পরে কি? হঠাৎ নীরবতাকে 
মধিত ক'রে মেঘারত পুণিমাকাশের তলবর্ভাঁ নদীতরঙ্গ পাক খেয়ে 
ছুটল প্রচণ্ড বেশে, নোঙরকরা৷ নৌকাগুলি গায়ে গায়ে ধারা! খেতে 
লাগল, রব উঠল-_বান আসছে, বান আসছে । সেই দৃশ্য দেখে 
বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল কয়েকজনের-_এই বিদায়ী আত্মা যাদের 
কাছে সুদ ও গুরু । তার! ভাবল, এই বন্যাই তে! সন্কেত, ঘনিয়ে 
আসছে বিদায়ক্ষণ। স্বজন, স্বভূমি ছেড়ে এবাত্ তিনি প্রস্থান করবেন 
অজানালোকে | 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটালেও এখনে! একই প্রকার। বিশ্রাম ছেড়ে 
কেউ হয়ত উঠে যুমূর্কুর শহ্যাপার্ে শ্রদ্ধাকোমল হাতে কিছু পরিচর্যা 
করলেম, অন্ত কেউ কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজনে শুয়ে পড়লেন । 
অকন্মাৎ কিছু চা্চলা, নিদ্রিতকে কার ছোট একটি হাত স্পর্শ ক'রে 
জাগাল : 'বাহকদের ভাক ' শেষ হয়ে আসছে । তারা বসেছিল 
ঘাটের উপরের চত্বরে : সারা রাত্রি বসে তারা পুতে কথা বলছিল, 
এই বিদায়ী জীবনের সঙ্গে নানাজনের সম্পর্কের কথা আলোচন! 
করছিল সারাক্ষণ-_স্থৃতরাং ডাকামাত্র তারা উঠে আসতে পারুল, 
অবিলম্ে। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই মুমূষুকে খাটিয়ায় তুলে গেরুদ্া 
ও সাদ! কাপড় পর এ সব বাহকেবা কাধে ক'রে উত্তরের ঘর 
থেকে দ্রত বাইরে নিয়ে এল। কয়েক পা নিচেই গঙ্গাতট, সেখানে 
পবিত্র বারিতে পাদস্পর্শ ক'রে শারিত হবেন গোপালের মা, তারপর 
চলে যাবেন । 

শুয়ে আছেন সেখানে-_শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে, এখন তায় 
সহজ উত্থানপতন। আবাল্য গোপালের মাকে জানেন, এমন এক 
সক্র্যাসী তার, উপর ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে সুখ নিয়ে গিন্বে, 


১৯৮ ভারতের সাধিক! 


ফিস্কিসানিয় সুয়ে মৃত্যুকালে হিন্দুর একান্তে ইচ্ছার যন্ত্রটি উচ্চারণ 
করলেন-_ও গঞ্জ! নায়ারণ ! ৬ গঙ্গা নারায়ণ ত্রহ্ম। তারপরে- শুধু 
এক যুহূর্ত-_তারপরেই সমবেত কণ্ঠে 'হরিবোল'! নির্গত হয়ে গেছে 
প্রাণবায়ু। গোপাজের.মা'র আত্মা উত্ব পথে-_পড়ে আছে দেহযন্তর। 

এখন কি উপক্ষণ।'--মেঘের পিছনে হ্বচ্ছতার আভান দেখে 
খাটিয়ার মাথার দিকের একজন জিজ্ঞাসা করলেন। পায়ের দিক 
থেকে উত্তর এ্গ--্যা। তাই বটে উধা।) আকাশ থেকে চোখ 
নামিয়ে দেখলাম ঘে বারিধারা মুমুষু'র চরণ স্পর্শ ক'রে বয়ে যাচ্ছিল 
তা সপে গেছে, নেমে গেছে কয়েক ইঞ্চি ইতিমধ্যেই । গোপালের 
মা সত্যই ব্রাঙ্গমুহুর্তে দেহত্যাগ করেছেন-_নদীর আ্োত ফেরার 
ঠিক মুখে। 

১৯০৬ সালে ৮ই জুলাই তারিখে, সিদ্ধ! তাপসী গোপালের মা, 
রামকৃষের মা, এমনিভাবে সেদিন প্রয়াণ করলেন তার লাধনোচিত 
ধামে। 


নিবদিতা 


বন্ধু এবেনজার কুক সেদিন মার্গারেটকে চিত্রবিগ্ভার পাঠ দিতে 
এসেছেন। হঠাৎ বললেন তাকে, *মনন্তত্ব ও আত্মিক জীবনের কত 
কিছু সমন্তা নিয়ে তুমি চঞ্চল হয়ে উঠছো, আর প্রকৃত সত্য খুঁজে 
বেড়াচ্ছে! । এধাবং এ নিয়ে ঘোরাঘুরিও কম করো নি। তাই 
তোমায় একটা কথা জানাচ্ছি। লেডি ইসাবেল মার্গদন তার বাড়িতে 
এক ঘরোয়া! বৈঠকে কয়েকজন বন্ধুকে যেতে বলেছেন। এক হিন্দু 
সন্গযাপী, স্বামী বিবেকানন্দ, সম্প্রতি লগ্ডনে এসেছেন, সেখানে কিছু 
বলবেন + যাবে তুমি ?? 

এ সন্ন্যাসীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ, শিকাগোর ধর্ম-সম্মেলনে 
এবং সার! আমেরিকায় যিনি চাঞ্চল্য তুলেছিলেন । মার্গরেট এ 
সংবাদ কাগজে পড়েছেন । সন্ন্যাসী লণ্ডনে এসেছেন. তার এখানকার 
বন্তৃতাও নুদীজনের মনোযোগ কম আকর্ষণ করে নি। কিন্তু মার্গারেট 
এখনো! তাকে দেখেন নি। শুনেছেন, তিনি বয়সে তরুণ, প্রতিভা- 
বান। প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ছুই চিন্তাধারয়ই তার জ্ঞান আছে। 
কৌতৃহলী হয়ে কুকের আমন্ত্রণ তিনি গ্রংণ করলেন 1. 

মনস্বী ব্যক্তিদের মিলনকেন্দ্র সিসেম ক্লাবের সঙ্গে মার্গারেট 
জড়িত। সেখানকার কয়েকজন সদস্ত এই নবাগত মন্ন্যাসীকে চেনেন ।. 
বিশেষ করে হেরিয়পেটা মুলার এবং মিঃ স্টাডি তাকে ভালোভাবেই 
জানেন । তাদের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলে মার্গান্েটের ওঁৎস্ুকা 
আরো! প্রবল হয়ে ওঠে 

নির্ধারিত দিনে লেডি মার্গদনের ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত হলেন 
মার্গারেট । ড্রয়িংরুমের পর্দাটি সরাতে” দেখেন, জন পনের বিদগ্ধ 
নরনারী ভারতীয় সাধুটিক় সম্মুখে উপঝিষ্ট। সবাই চুপচাপ, তার ভাষণ 
শোনার জন্য উদ্গ্রীব। মার্গারেট দেরিতে এসেছেন? তাড়াতাড়ি 
সামনের একট! .চয়ারে ঝুপ ক'রে বসে পড়লেন। 


১৪০ ভারতের সাধিক! 


নবেম্বরের রাত্ি। খন কুয্লাশায় চেকে গিয়েছে লণ্ডনেন্র পথ 
স্বাট আকাশ । শীতে ভীব্রভাও তখন প্রচণ্ড। সন্যাসীর পশ্চাৎদিকে 
ফায়ার-প্লেসের জলস্ত আগুন। সামনের ধৃপাধায় থেকে নির্গত হচ্ছে 
একরাশ সুগন্ধী ধোয়ার কুগুলী। একটা পৰিত্র মোহময় বাতাবরণের 
স্ষ্টি হয়েছে, আৰু সন্ন্যাসী সম্মুখে অর্ধবত্তাকারে শ্রোতায়া রয়েছেন 
অপেক্ষমাণ । 

মার্গারেটের দিকে সোঙঞ্জাসুজি মুখ রেখে বসেছেন বন্গ্যাপী। পরনে 
শৈরিক আলখাল্প। ! মাথায় গেরুয়া-নুঞধিত পাগড়ি । দিব্যশ্রীমপ্ডিত 
চেহারা । আয়ত নয়ন ছুটিতে বুদ্ধি, প্রতিভা ও ভাবলোকের হ্যতি। 
প্রসন্ন গম্ভীর আননে মৌন মহিমায় তিনি উপবিষ্ট বুয়েছেন। পরি- 
পার্থের দিকে, শ্রোতাদের দিকে, তার দৃষ্টি নিবন্ধ বলে মনে হয় না । 
মার্গারেট দেখছেন আর ভাবছেন, এ যেন কল্পলোকের মানুষ | 

লেডি ইসাবেল সম্ত্রমের সুরে বললেন, “স্বামীজী, আমাদের বিশিষ্ট 
বন্ধুরা সবাই এসে গিয়েছেন ।” 

দরজা! বন্ধ হয়ে গেল। মূ হাসি হেসে স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারণ 
করলেন ভার প্রিয় স্বস্তিরাচন- “শিব শিব, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়।” 
এবার শুরু হলে! তার ভাষণ । 

নিনিমেষে তাকিয়ে আছেন মার্গারেট আর ভাবছেন; -সন্ন্যাসীর 
কণ্ঠে একাধারে পেলবতা এবং উদাত্বভঙ্গী। তার ব্যক্তিত্বে জড়ানো 
রয়েছে শিশুর কোমলকাস্ত ভাব আর উচ্চতর শক্তির মহিমা । চোখ- 
,শছ্ুটো! দেখে মননে হয়, কাছে থেকেও তিনি যেন দূরের মানুষ, সিস্টিন 
চাইন্ডের মুখমগুলে শান্ত ও সমাহিতের যে দিব্য ভাব এঁকেছেন 
্লাফায়েল। এই সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে ষেন তা-ই খুঁজে পাচ্ছেন 
মার্গারেট । 

চমৎকার ইংরেজীতে; শাণিত যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে নিজের 
বক্তব্য বলে চলেছেন স্বাসী বিবেকানন্দ । মাঝে মাঝে তার ভাব ও 
"ভাষায় শোনা ধাচ্ছে কাবোর ঝংকার, নত্যপিয়ানী। পক্ষী যেন এক 
একবার আকাশের নিঃদীম নীলিমায় চান! মেলে দিয়ে গাড়ি জমাতে 
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চায়) কখনে! বা তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছে সুষধুর সংস্কৃত শ্লোক। 
আবার তখনি ক্রটিহীন ইংরেজীতে সেগুলো ,তিনি অন্বাদ ক'রে 
শোনাচ্ছেন শ্রোতাদের । 

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিজের পাশ্চাত্যে আসার কারণ বললেন। 
কার মতে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আঞ্চলিক সীমানা ও ভেদরেখা ক্রমে 
বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এক দেশের পণ্য যেমন অপর দেশে যাচ্ছে, 
তেমনি এক দেশৈর ভাব, চিন্তা ও অধ্যাত্মতত্বেরই বা বিনিময় হবে না 
(কন? হিন্দু খষির উচ্চারিত বাণী__-'সবং খন্িদং ব্রহ্ধ'-এর অদ্বৈতপর 
ব্যাখ্যা নিপুণভাবে করলেন। শোনালেন, গীতায় ভগবান্‌ বলেছেন।__ 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্ৃত্রে মণিগণা ইব, অর্থাৎ, সুত্রে গ্রথিত মণি 
ফমুহের মতো এই বিশ্ব চরাচর আমাদার! বিধৃত | 

আরো জানালেন তিনি হিন্দুদের উপলব্ধ একটি সত্যের কথা । 
শরীর ও মন প্রকৃতপক্ষে চালিত হয় আত্মা নামক একটি পরম বন্তর 
দ্ধারা। সত্য-সন্ধানী, মনব্থিনী তরুনী মার্গারেট উচ্চকিত হয়ে ওঠেন, 
একথা শুনে । সত্যের এক নব দিগন্ত যেন উন্মোচিত হতে চার তান 
মনোজগতের সম্মুথে | 

স্বামীজীর মুখে আরো! ধ্বনিত হলো- সুখ নয়, হুঃখ নয়, ব্বর্গ নয়, 
নরক নয়।_মুক্তিই হচ্ছে হিন্দু দর্শন ও হন্দ্ু সাধনার ম লক্ষা। 
শুধু তাই নয়, তিনি একথাও জানালেন, ভারতের মন্দির এবং 
তার পুরোহিতের৷ উচ্চতর সাধন! ও সিদ্ধির পধিপ্রদর্শক নয় । তার 
দেশে পরম পথের প্রদর্শক হচ্ছেন সবত্যাগী সিদ্ধ মহাত্বারা যাদের 
নির্দেশে ও পবিত্র স্পর্শে মানুষ পরা শাস্তি ও পর! মুক্তির সন্ধান 
লাভে ধন্য হয়। জোর গলায় একথাও তিনি ঘোষণা করলেন। হিন্দু 
ধর্মে স্বর্গ প্রাপ্তির কথা আছে বটে, কিন্ত সে প্রাপ্ত পরম প্রাপ্তি নয়, 
স্কুল বস্ত প্রাপ্তি। মুক্তি বা ব্রন্ধাত্মজ্ঞানং ভারতীয় সাধনার আমল 
লক্ষ্য বন্ত । এ প্রসঙ্গে শ্রোতাদের একথাও তিনি বুঝিয়ে বলছেন, 
পাশ্চাত্যের সমাজসেবার আদর্শ নিশ্চয়ই ভাল, কিন্ত আত্মিক সাধনার 
গুকতিপূর্ণ ও পরমকায়্য পরিণতি হুচ্ছে- আত্মার মুক্তি। ত্যাগ বরণ 
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বিস্ত বিষয়ে নিরাপক্তি এবং ধ্যান মনন সমাধি ছাড়। এই মুক্তি লাভ 
কন সম্ভব নয়। 

পাশ্চাত্যের কোনে! কোনে! ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কে স্বামীজী 
সের্দিন সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে বললেন, “এবু। আর বেশী দিন টিকে 
থাকৃতে পারবে না। কারণ, ব্যবহারিক জীবন ও অর্থসম্পদের ওপর 
এদের লোভ অত্যধিক 1" 

আর একটি কথ এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, -সভ্য 
মানুষ একটি সত্য থেকেই মহ্ত্বর সত্যে গিয়ে পৌছোয়, অসত্য এবং 
ভ্রান্তি থেকে কখনো সত্যে গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। নান দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর দিক থেকে; নান। ধরনের বিচার ও যুক্তির মধ্য দিয়ে, এই 
তত্বটিকে সেদিন তিনি শ্রোতাদের মনে গেঁথে দেবার প্রয়াস পেলেন'। 
এই প্রনঙ্গে ঈশ্বরের অবতরণ তত্বও উদ্ঘাটিত করলেন। যদ? যদাহি 
ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত-_গীতান্ন এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উদাত্ত কণ্ঠে 
আবৃত্তি ক'রে তার ব্যাখ্য। দিলেন ; যখনি ধর্মের গ্লানি আর অধর্মের 
অদ্যু্ধয় ঘটে, তখনি আমি নিজেকে করি স্জন। সাধুদের পরিত্রাণ 
ছুডৃতদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে হই আবিভুতি। 

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ ও প্রশ্বোত্বর "একই সঙ্গে চলছিল্গ 
এই বৈঠকে । গৃহন্বাষিনী লেভি ইসাবেল মার্গনন ও তার যেসব বন্ধু 
সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, তাদের প্রায় সবাই ছিলেন অতিমাত্রায় 
বিচারপ্রবণ ও মননশীল । মন্তত্বই ধর্সবিশ্বাসের কেন্দ্র_এই আধুনিক 
মতবাদের সমর্থক ছিলেন শীারা। তাই স্বামীজীর ভাষণ তাদের 
অন্তরে তেমন কোনো গভীর রেখাপাত সেদিন করে নি। বরং 
শ্রোতাদের কেউ কেউ বিদায় নেবার সময় বলে গেলেন, “ম্বামীজী 
সার বক্তবা$'বেশ মনোরম ভাষার ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন বটে, 
কিন্ত কোনো নৃতন কিছু বলেন নি, কোনে নৃতন তৰও উদ্‌ঘাটিত 
করেন নি।” 

খবার্থাবেট নৌরল্‌ নিজে বিচারিদীল! এবং মনব্ষিনী। কিন্তু তাত 
মনে এই হিচ্ছু সর্যাহীর খাধীয রাংকান্ধ এক নূতন অগ্রণন তুলে চে 
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দিব্যলোকের নৃতন দিগন্ত যেন উন্মোচিত হতে চায় ভার মনোলোকের 
সম্মুথে । 
বাড়িতে ফিরে যাবার পর তিনি ভাবতে থাকেন, “প্রাচ্য থেকে 
আগত এই নবীন সন্যানীর বাণী ও আদর্ণকে যাচাই বা তৌল ন। 
ক'রে এভাবে বাতিল করলে, আমাদের মনের মঙস্বীর্ণতাই শুধু প্রমাণিত 
হবে না, 'এটা হবে একটা ঘোরতর অন্যায় । তার ভাষণে যে সব 
তথ্য ও তব্ব ইনি প্রকাশ করলেন, তা হয়তো কোথাও কোথাও 
আমরা পেয়েছি । কিন্তু এমনভাবে, মাত্র একঘণ্টার ভেতরে, এমন 
সুসম্বদ্ধ ভাবে বলতে আমি কোথাও তো শুনি নি 

তেজ্ন্ঘিনী, তীক্ষদী, মনম্যিনী মার্গারেট নোবল্‌ সেই দিনই এই 
হিন্দু সন্গাসীর কাছে আত্মনমর্পণ করেন নি বটে, কিন্তু ঈশ্বরীয় বিধানে, 
এ দিনটির এবং এ ল্গ্রটির রন্ত্রপখেই প্রবেশ করেছিল তার উত্তর 
জীবনের মহামুক্তির বীজ । মার্গারেট নোবেল্‌ রূপান্তরিত হয়েছিলেন 
রামবুষ্-বিবেকানন্দের নিবেদিতায় | 'ব্রামকৃঞ্ণ নামের মহামন্ত্র আৰ 
ধ্যানা বিবেকানন্দের ভারতমন্ত্র চৈতম্থমর হয়ে উঠেছিল তার মনপ্রাণ 
ও সাধনসন্তায়। বিশ্বকাঁৰ ব্রবীন্দ্রনাখের দৃষ্টিতে তিনি প্র(তভাত 
হয়েছিলেন লোকম্বতা নিবেদিতারপে। শুাঅনাবন্দ তার ভেতর 
দেখে।ছলেন শিখাময়ী (নবোদতাকে। 

শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও ভারতীয় ধর্মের পতাকাই নিবে'দতা তার 
জীবনে ধহন করে যান নি। গুরুর স্বদেশ ভারতকে এবং ভারতের 
সংস্কত ও জনজাবনকে তান মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন' তার 
উজ্জীবন সাধনে |নজেকে দান করে/ছলেন পলে পলে, নিঃশেষে। 

প্রেরিত পুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । তার ঈশ্বর [ন্ট 
কর্মব্রত উদযাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সিংহনীতুল্যা 1শস্যার, 
নিবেদতার মধ্যে মিলোছল এই সিংহ "র সন্ধান 

রামনুঞ্চ মিশনের প্রকাশিত বিবেকানন্দ জীবনীতে এর স্বীকৃতি 
পাই। এতে বলা হয়েছে-বদেশী শিষ্য শিশ্যাদের ভেতর থেকে 
মহান্‌ আচাধ বিশেষভাবে একজনকে বেছে নিয়েছিলেন, তার ওপর 
শু সাধিকা (২য)-১৩ 


১৯৪ ভারতের সাধক 


স্ত করেছিলেন গভীর আশ! ও বিশ্বাস। তাই স্বামীজীর চৈতন্তময় 
দিগবদর্শন ও আলোচনার প্রবাহ এ শিষ্যার দিকেই সমধিক প্রবাহিত 
হত। সে সময়ে যদি তিনি ভগিনী নিবেদিতার সংগঠনের অতিরিক্ত 
কোনো কর্ম না করতেন। তাহলেও বলা যেত না_-তার সময় বৃথা 
গিয়েছে। 

আর নিবেদিতা? তার সবন্থ নিবেদনের ভেতর দিয়ে কি লাভ 
করেছিলেন সেদিন? স্বামীজীর সঙ্গে তার সাক্ষাতের সেই পবিত্র 
দিনটি ছিল তার নিজের ভাষায়, ধর্মবিশ্বাদের ক্ষেত্র পরিবর্তনের এক 
মহা-সন্ধিক্ষণ। 

উত্তরকালে নিগ্রে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়েব অব ইগ্ডিয়ান লাইফ' 
গ্রকাশের পর নিবেদিতা তার এক বান্ধবীকে এ কথাটি আরে! স্পঃ 
ক'রে লিখেছিলেন : 

“মনে কর যদি সে সময়ে স্বামীজী লগ্ডনে আবিভূত না হতেন? 
আমার জীবনটা তাহলে ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়ে যেতো। কারণ আম্মি 
যে সদাই উপলব্ধি করতাম, আমি এক পরম সম্ভাবনার প্রতীক্ষা 
উন্থুখ হয়ে বসে আছি।* সব সময়ে বলে এসেছি”_-একটা৷ আহ্বান 
আমার জীবনে আসবে, আর সত্যিই সোদন সে আহ্বানটি এসে গেল। 
যদ নিজের জীবন সম্পর্কে আমার আরো! নিবিড় পরিচয় থাকৃতো, 
তাহলে হয়তো আমার মনে সেদিন সংশয় জাগতো পরম লগ্নটি যে 
সময়ে এসে উপস্থিত হবে। তখন তাকে আমি চিনতে পারবো কিনা! 
আমার ভাগ্য ভালো, জীবন সম্পর্কে কোনে। গভীর অভিজ্ঞতা আমার 

ছিলনা । তাই সংশয় ও দিধা দ্বন্দের হাত থেকে আমি রক্ষা পেয়ে 
গিয়োছ। এই মুহুর্তে নিজের রুচিত ভারতীয় জীবন সম্পর্কে এই 
বইখানির দিকে দৃষ্টি ।নবদ্ধ ক'রে আমার মনে হচ্ছে_-যদি তিনি না 
আসতেন আমার জীবনে, তবে কি দুর্দৈবই না ঘটতো। সকল সমস 
আমার ভেতরে একটা জ্বলস্ত আকৃতি আমি অনুভব ক'রে আসছি। 
কিন্ত আমি তে! ভালভাবেই জানি, তা প্রকাশ করার মতে। শক্তি 
স/তাই আমার ছিল না। কত সময় গেছে, যখন কলম হাতে নিষ্বে 


নিবেদিতা ১৯৫ 


উস্মুখ হয়ে বসে আছি, আমার প্রাণের ভাবকে রূপ দেব বলে-_কিন্ত 
ভাষ। যোগাতে পারি নি কলমের মুখে । আনু আজ মনে হয়ঃ আমার 
বক্তব্য বুঝি আর শেষ নেই। এ বিষয়ে আজ আমি নিঃসন্দেহ 
ঘষে, এই বিশ্বের ষে কাজের জন্য আমায় প্রস্তত ক'রে তোলা হয়েছে? 
ভাতে আমার সত্যকার প্রয়োজনও রয়েছে ।' 


ঘে আধারে ষে প্রতিশ্রতিময় জীবনপান্রে, স্বামী বিবেকানন্দ 
ভার শক্তি, জ্ঞান ও কর্মের প্রবাহ অকৃপণ করে ঢেলে দিয়েছিলেন, 
কিভাবে তা আগে থেকে প্রস্তত হয়ে উঠেছিল সে কাহিনী এবার 
আমর। বিবৃত করবে! । 


১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্দে উত্তর আঙ়রর্ল্যাণ্ডের ভানগ্যানন শহরে মার্গারেট 
নোবল্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা স্যামুয়েল একজন আদর্শবাদী দৃঢ় 
চরিত্রের মানুষ । দেশপ্রেম ও ঈশ্বর-চেতলায় সদ! উদ্দ্ধ ছিলেন 
তিনি। জীবনে প্রথম দিকে; যখন প্রথম! কন্ঠা মার্গারেটের জন্ম 
হয়, সে সময়ে স্যামুয়েল নিজের একটি ব্যবসা শুরু করেছিলেন । কিন্ত 
জ্বনসেবা আর ভগবৎ-প্রেমের আকাঙা নিয়ে তিনি বড় হয়েছেন, 
তাই বণিকের জীবন বেশীদিন ভালো লাগ নি। কালে এক বৎসর 
পরে কারবার গুটিয়ে চলে যান ইংল্যাণ্ডে। সেখানে গিয়ে ধর্মযাজকের 
বন্ত মোতসাহে গ্রহণ করেন। পত্তী মেরীরও জ্বলন্ত বিশাস ছিল ধর্মধূত 
জীবনের আদর্শে । 

আধিক ছূর্গত ও ত্যাগ তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়ে 
চালিয়ে যান তাদের জীবিকার সংগ্রাম । এই সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত 
হয়েছিলেন স্তামুয়েল। তাই দেখা গেল স্থান পরিবর্তন কারে 
ওল্ডহামে এমে যখন তিনি স্থানীয় ধর্মযাঞ্ষ"কর পদে নিযুক্ত, তখন তার 
ছুটি ফুফুস£ হক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে । 

্তামুয়েলের পিতা মার্গারেট নোবলের পিতামহ, জন নোবল্‌ ছিলেন 
উত্তর আরনর্লযাণ্ডের বহুলখ্যাত ধর্মযাজক এবং বীর স্বদেশপ্রেমিক। 


১৪৬ ভারতের মাধিক৷ 


ইংল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের অনুরাগী চার্চ অৰ আয়ঙ্ল্যাণ্ড। ছুইয়েরই 
বিরুদ্ধে তিনি অসীম দাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন । প্রত 
যীশুর মানবপ্রেম আর বিদ্রোহ-দীর্ণ আইব্রিশদের সেবা, ছুটি ধারাকেই 
নিজ জীবনের খাতে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন জন নোবুল। তাই 
এই যোদ্ধা-যাজকের কাহিনী এক সময়ে বপকথার মতো সাবু 
আয়র্লাণ্ডের গ্রামে শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

পিতামহ ও পিতার মনব্দিতা, ধর্মীয় আদর্শবাদ এবং তেজবীর্য 
অব্যাহতভাবে বয়ে এসেছিল মার্গারেট নোবলের জীবনে । 

মার্গারেট তখন স্কুলে পড়ছে, দশ বৎসর বয়স তার। এসমক়্ 
থেকেই সে পিতার একান্ত ভক্ত, গুণগ্রাহী ও সঙ্গী হয়ে ওঠে । পিতার 
ত্যাগপূত জীবনকে যেন আত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে সে ভার 
আদর্শরূপে গ্রহণ করে । 

পিতা স্যামুয়েল যখন গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে যান, সেও 
তার সঙ্গী হয়। বাইবেলের কাহিনী গুলো, উচ্চতর নীতিবাদের 
সূত্রগুলো, গ্রথিত হয়ে যায় তার মনে ও প্রাণে । পিতার ধর্মীয় ও 
সামাজিক জীবনের নেতৃত্শক্তি ছায়। ফেলে তরুণ মার্গারেটের চরিত্রের 
ওপর । খজুতা, দৃঢ়তা ও স্থচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এসে যায় তার ভেতরে, সেই 
সঙ্গে জাগে শৃক্মতর জীবনের, উচ্চতর জীবনের, নান প্রশ্ন । 

সেদিন ভারত থেকে সদ্য ফের! এক ধর্মঘাজক বন্ধু এসেছেন 
স্যামুয়েল নোবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । কিশোরী মার্গারেটও 
সেখানে উপস্থিত। উৎস্বক হয়ে তাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছেন। 
বিদায় নেবার সময় প্রতিভাদীন্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পিতৃবন্ধু 
হঠাৎ বলে ওঠেন, “ভারতবর্ষ অতন্দ্র হয়ে তার দেবতাকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছে । ধৈমন ক'রে আমায় সে ডাক দিয়েছিল, তেমনি তোমাকেও 
হয়তো ডাক দেবে । সেদিনের জন্য তুমি তৈরি থেকো |” 

কথ! কয়টি শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মার্থীরেট। 
টেবিল থেকে মানচিত্র বার করে বাবার কাছ থেকে তখনি সে জেনে, 
নেয়। কোথায় কোন্‌ ন্ুদূরে রুয়েছে সেই রহস্যময় ভারতবর্ষ | 


নিবেদিতা ১৪৭ 


পিতা স্তামুয়েলের মনে পড়ে যান মার্গারেটর জন্ম মুহুর্তের কথা । 
প্রতি আগারে শায়িত তথন মেরী নোবেল। সেদিন নবজাত 
মন্তানের কল্যাণের কথা ভেবে বলেছিলেন ঈশ্বরের কাছে: “হে প্রভু, 
প্লসম্তানকে আমি তোমার বেদীতলেই সমর্পণ করলাম !? 

মেয়ে বয়সে নিতান্ত ছোট। কিন্তু হলে কি হয়' স্যামুয়েল যে 
তার জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরেছেন। পিতৃকুল 
মাতৃকুলের বহু গুণ সমন্বিত হয়েছে মার্গারেটের ভেতরে । সত্যাশ্রয় 
আর ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রেরণ। স্বপ্ত রয়েছে ওর জীবনে, একদিন তা 
বাইরে বেরিয়ে আসবেই । 

অকালে, মাত্র চৌগ্রিশ বৎসর বয়সে স্যামুয়েল নোবেল সংসার 
(খেকে ছিরপিছরায় গ্রহণ করেন । স্ত্রীকে তার শেষ কথা ক'টি বলার 
সময় কিশোরী মার্গারেটের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। নিস্তেজ 
চোখছুটি শেষ বারেব্ মতো! উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, স্ত্রীকে বলেন, “ঈশ্বর 
যেদিন মার্গারেটকে ডাক দেবেন, সোদন তোমরা! কেউ ওকে যেন বাধ! 
দিয়ে না । আমি জানি--ও উধর্বলোকের দিকে হাত বাড়াবেই ।” 

পিতা [চরতরে চলে গেলেন । মার্গারেটের হৃদয়ে নেমে এলো 
হঃদহ শোকের বেদনা । পিতা যে তার কাছে শুধু পিতাই ছিলেন না৷ 
ছিলেন একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও (প্ররণাদাতা ৷ 


নহায়-সম্পদহীনা মেরীর পক্ষে বিদেশে ছুটি কিশোরী কন্যা ও 
বালক পুত্র নিয়ে বাস করা আর সম্ভব নয়। স্বামী যতদিন জীবিত 
ছিলেন, মেরী ভার সঙ্গে মিলে দারিপ্রোর সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম 
করেছেন । একাকী এ অবস্থায় আর তা সম্ভব নয়। তাই ফিরে 
এলেন আয়র্লযাণ্ডে, পিতা হ্যামিল্টনের গৃহে । 

দাছুর বাবস্থাপনায় ঠিক হলো, মার্গারেট এবং মে এই ছু'বোন 
হালিফাক্সের স্কুলে পড়তে বাবেন। স্কুলটি কঃঠ্িগ্রেশনা লিস্ট চার্চের 
অধীন | কাঠোর নিয়ন্ত্রণ আছে, আর আছে ধর্মজীবনকে সুসংহত 
করার বাবস্থা । সেখানে যথাসময়ে সী পড়াশুন৷ শুরু হয়ে গেল। 


১৪৮ ভারতের আাধিক!। 


মার্গারেটের ভেতর অনুসন্ধিংসা৷ যেমন প্রবল- ছিল, তেমনি ছিল 
যে-কোনো বিষয়বন্তকে সম্যক্রূপে অধিগত করার নিষ্ঠ। ও দৃঢ়তা । 
তাই স্কুলে পাঠ করার সময় সাহিত্য, সংগীত ও কলাবিগ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদ্বিগ্ভায়ও তিনি পারদশিনী হয়ে উঠলেন। 

স্কুলের অবকাশ সময়ে মার্গাবেটকে দাত হ্যামিষ্টনের গৃহে এসে 
মাঝে শবে বাস করতে হতো। দাদু ছিলেন একজন আদর্শনষ্ঠ 
দেশনেতা, আইরিশ স্বায়তশাসনের অন্ততম ধারক ও বাহক। বড় 
হয়ে তার ঘনিষ্ঠ সান্গিধ্যে থাকার ফলে মার্গারেটের জীবনে ধীরে ধীরে 
জেগে উঠতে থাকে তীব্র দেশাত্মবোধ ও আইরিশ জাতির স্বাধীনতার 
আকাজগা । 

স্ণুল ও কলেজের পরীক্ষায় মার্গারেট কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন |, 
এই সময়কার ছাত্রী জীবনেই তার ভেতরে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব ও 
সংগ্রামশীলতার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায় । ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধির প্রথরতা ও 
মননশীলতার বলে সহপাঠিনীদের ভেতর একটি বিশিষ্ট স্থান ইতি- 
মধ্যেই তিনি অধিকান্ন করেছিলেন। আবার অনমনীয় মনোভাব, 
চরিত্রের দৃঢ়তা ও তর্কশক্তির জন্য কেউ কেউ তাকে ভাবতেন গধিতা 
জেদী ও তাকিক বলে 

শিক্ষাদানের ওপর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল মার্গারেটের 3 
তাই কলেজের পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গ্রহণ করলেন 
শিক্ষয়িত্রীর কাজ। কেসউইকের একটি মেয়ে-্কুলে অচিরে একটি 
চাকুরিও তার জুটে গেল। 


স্কুলটি বিখ্যাত এবং পুরনো এতিহো ভরা । হুদ আর পাহাড়ে 
সৌন্দর্য আশেপাশে ছড়ানো । এখানে এসে মন খুলে যায় 
মার্গারেটের । কিশোরী মেয়েদের সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ান, আর 
নিজের অবসর ভরে গ্টালেন উচ্চতর সাহিত্য চর্চায়, ধর্মীয় চিন্তায় । 

ছুঃখী মানুষের সমন্যা বুঝবার, জন্যঃ তাদের ভেতর কাজ করার 
অহা, একটা অদম্য স্পৃহা এসময়ে জেগে ওঠে মার্গারেটের অন্তরে । 


নিবেদিত! ১৯৪ 


সাই প্রায় আড়াই বৎসর কেসউইকে বাস করার পর সে স্থান ত্যাগ 
ক'রে নৃতন কাজ গ্রহণ করেন রাগর্যবর অনাথ আশ্রমে | 

. বংসর খানেক সেখানে কাটানোর পর মার্গারেট যোগদান করেন 
রেজ্সহামের সেকেন্তারী স্কুলে। বয়স তখন তার একুশ । অটুট ন্বাস্থ্য 
আর অদম্য কর্মশক্তি নিয়ে নূতন নৃতন কর্মে ঝাপিয়ে পড়তে তিনি 
 চাইছেন। 

শিল্প কারখানা আর খনির মজুরদের মাঝখানে ছাড়িয়ে আছে 
এই বিদ্যালয়টি । শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের সযত্বে তিনি পড়ান | 
বাকী সময়টাতেও কাজের অন্ত নেই। খনি অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত 
সেশট মার্কস চার্চ । সেখানে গিয়ে চার্টকর্মী হিসেবে নাম লেখান 
মার্টাদেই ! কল্যাণময়ী মৃতিতে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ান, আর্ত 
পীড়িত নারীদের খুঁজে খুজে বার করেন, তারপর তাদের সাহায্যের 
আবেদন নিয়ে উপস্থিত হন ধর্মধাজকের কাছে। 

চার্চের চালকেরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মার্গারেটেনু 
দিকে। এমন জনদরদী তরুণী তো সহসা! তাদের চোখে পড়ে না । 
কিন্ত তার সাথে সহযোগিতা করার উপায় নেই তাদের । চার্চের 
নিয়ম গৌড়ামির নিগড়ে কীধা । দেই সব ছুঃস্থ পরিবারকেই তার! 
সাহায্য দেবেন, যারা নিয়'মতভাবে তাদের উপাদ্য' কেন্দ্রে হাজিরা 
দেবে। মার্গারেটের বক্তব্য এস্ভলে সুস্পষ্ট । তিনি তর্ক বাধিয়ে দেন; 
চার্চ কেন সংকীর্ণ গণ্ডির ভেতরে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে ? হুঃস্থ ও 
নিগীডিত মানুষ ম্নাত্রকেই কেন আপন ক'রে নেওয়া হবে না? 
সাহায্য দেওয়া হবে না? 

এ বিতর্কের পরে আসে মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ । ফলে চার্চকর্মার 
কাজ ছেড়ে দেন মার্গারেট । 

এবার মনে নূতনতর চিন্তা খেলে যায়। এভাবে দীন ছুঃখী 
মজুরদের দোরে দোরে ঘুরে, আর তিনি শক্তিক্ষয় করবেন না॥ চর্চ- 
পরিচালকদের কাচছেও ধর্না দেবেন না, বরং ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও 
সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে বিভিন্ন কাগজে তিনি জোরালো ও 


২৪৩ ভাবতে নাধিক! 


ুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে থাকবেন। তাতে সমাঞ্জে আলোড়ন হবে, 
সত্যকার কাজও হবে। এই প্রয়াসের ভেতর দিয়ে সেদিন শুরু 
হয়েছিল মার্গারেটের উত্তরজীবনের প্রবন্ধ রচনার ভিত্তি। 

দরিদ্রা নারীদের সাহায্যের জন্য অফিস অঞ্চল থেকে মাঝে মাঝে 
টাদা তুলতেন মার্গারেট । একাজ করতে গিয়ে সেদিন এক তরুণ 
ইন্জিনিয়ারেন সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়। স্থানীয় একটা 
বড় লেবরেটর্িতে ইনি কাজ করেন। এই তরুণের বয়স সাতাশ, 
দেখতে মন্দ নয়। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিকে আকর্ষণ আছে, মুরুচি ও 
বৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে মার্গারেটের সঙ্গে ভাব্ন মিল বথেষ্ট। ফলে 
উভয়ের আলাপ পরিচয় পরিণঙ হয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে। 

সেদিন যুবকটি তার মাকে নিয়ে গির্জায় এসেছেন: মায়ের সঙ্কে 
মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পুত্রের এ বান্ধবীকে দেখে 
বৃদ্ধা মহিলার খুশীর অন্ত নেই । তখনি সাগ্রহে তাকে নিজের বাড়িতে 
আমন্ত্রণ জানালেন, করলেন চায়ের নিমন্ত্রণ । 

এরপর থেকেই মার্গারেট আবু ভার তরুণ ইন্জিনিয়ার বন্ধুর 
জীবন ক্রমে আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকে । প্রেমের আকর্ষণে বাধা পড়ে 
যান তারা হ'জনে। 

স্কুলের ছুটির পর প্রায়ই মার্গারেট তার প্রণরীর ফ্লীটে উপস্থিত 
হন। চা পানের পর নানা আলোচন! চলে সংবাদপত্রে লেখ! তান 
প্রবন্ধ গুলির কাটিং নিয়ে। এমার্পন। খোরে। রাক্ষিনের আদর্শ ও 
কল্যাণময় জীবনবাদ নিয়ে ছ'জনে মশ গুল হয়ে পড়েন । মাঝে মাঝে 
গ্রামের দকে বনে জঙ্গলে উন্মুক্ত প্রান্তরে খেয়ালখুশী মতে। তার। ঘুরে 
আসেন। আনন্দে তৃপ্তিতে উচ্ছল হয়ে ওঠেন হ'জনেই। 

দিনের পর দিম বভীন আশার স্বপ্ন দেখেন মার্গারেট । উভত্ষে 
মিলে গড়ে তুলবেন এক, সখনীড়, ঈশ্বরধূত জীবনে ফোটাবেন আনন্দ 
ও কল্যাণের ফুল। কত কল্পনা আর কত ছবিই মনে মনে তিনি এঁকে 
ফেলেন। 

কিন্ত যৌবন সাফল্যের এ আশা-আকাঙ্ষা একদিন মরীচিকার 


নিবেদিত ২১ 


মতো দূর গগনে মিলিয়ে বায় । হঠাৎ এসে পড়ে দৈবেস্ন এএক নির্মম 
আঘাত। বিয়ের জন্য বাগদান করা হবে, তার প্রাক্কালেই প্রাণান্তকর 
ক্ষয়রোগে আক্রস্তে হন মার্গারেটের তরুণ প্রণয়ী। এ রোগ তার 
বাবার রোগের চাইতেও ভয়ঙ্কর, এ গ্যালপিং থাইণিস। 

কয়েক সপ্তাহের ভেতরহ তকণ ছেলেটির জীবনাবসান ঘটলে 
মার্গারেটের কুমারী হ্দয় ভেঙে পড়লো ছুঃসহ শোকের ভারে। 

অতঃপর এ শহরে থাকা আর মার্গারেটের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
দত্বর বদলীর জন্ত তিনি আবেদন জানান 'এবং কিছুদিন পরে ঢলে 
শাসেন চেস্টার শহরে । 

প্রির ব্রিহের বেদন! প্রশমিত হ্বানু পর মার্গারেটের জীবনে 
জেগে ওঠে কটা বিরাট শৃম্তত।বাধ। মা মার ভাই বোনদের 
কাছে পাবার জন্য 'একটা তীব্র আগ্রহ সঞ্চারিত হয় তার মনে । ছোট 
“বান মে দশবারো মাইল দূরে শিভারপুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ (নয়েছে। 
সেখানকার স্থানীয় কলেক্ষে ভাই রিচমণ্ডের পড়াশুনার “বশ সুবিধা 
হয়েছে । এবার মা-ও যদি সেখানে চলে আসেন, সবাই মিলে একে 
বাস করতে পারেন আর ম্লাগারেউও প্রাত সপ্তাহে একবার করে 
তাদের চঙ্গে মিলিত হতে পারবেন । এই ব্যবস্থাই এবার করা হলো, 
আত্মজনদের -স্হহমতার বাতাবরণে পেকে মার্গাবেটের তত হৃদয় 
কিছুটা শুম্থ হয়ে উঠলো । 


আদর্শ শিক্ষাব্রতীর জীবন গ্রহণ করেছে, মার্গারেট, ইতিমধ্যে 
চাক বৎসরের বেশীকাল আ(তিজ্ান্ত হমে 1গয়েছে। এবার এই শত 
সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপন কর।র জন্য তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন । অনু 
সন্ধৎ মন ও তীক্ষ বিচারবুদ্ধি তার সহজাত. ভ/ই নিয়ে এবার 
শিক্ষার আধুমনকতম পদ্ধতির দিত, প্রগতি বাদী পন্থার 1দকে, ঝুঁকে 
পড়লেন। 

পেস্তালেংসি এবং ভ্রাবেল, সুইট্জান্রল্যা্ড ও জামানীর এই ছুই 
শিক্ষা-পথিকৎ শিশুমনস্তত্বের ভিত্তিতে নৃতন শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রবর্তন 
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করেছেন। এদের পদ্ধতির দিকে মার্গারেটের দৃষ্টি আকধিত হলো । 
এ নিয়ে বিস্তর পড়াশুনা তিনি ক'রে ফেলেছেন। তারপর চললো 
শিশুদের নিয়ে নান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা । 

এ সময়ে প্রগতিবাদী শিক্ষা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন 
মার্গারেট, বিশেষ ক'রে লজম্যানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন । 
স্থানীয় তরুণ লেখকেরা গুড্‌ সানডে ক্লাৰ নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলেছেন, সেখানে নৃতন ভাষণ ও লেখার ভেতর দিয়ে বিদগ্ধ 
মানুষদের মধ্যে সাহিত্যের রূস পরিবেশিত হয়, চিন্তার বিনিময় চলে 1 
মার্গারেট তাদের সঙ্গে ভিড়ে যান। 

এ সময়ে নৃতন উৎসাহ নিয়ে আবার লেখার কাজও তিনি শুরু 
করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে তার আইরিশ 
সমস্তামূলক চিন্তাশীল নানা প্রবন্ধ । 

_ লজম্যানদের আসরে যাতায়াত করার কালে মিসেস ডি-লিউ 
নামক এক প্রগতিপন্থী শিশুশিক্ষা বিজ্ঞানীর সঙ্গে মার্গারেটের বেশ 
কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়। এই মহিলাটি ছিলেন স্ুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ 
ফ্রোবেলের অন্যতম ভাবশিষ্যা । ্‌ 

মিসেদ ডি-লিউ একদিন মার্গারেটকে বলেন, *লগুনে আমি 
শিশুদের জন্য একটা নৃতন ধরনের স্কুল খুল[ছি। তুমি কি যাবে 
সেখানে? আমার কাজে সাহায্য করবে ।” 

এ প্রস্তাবে তংক্ষণাৎ সায় দেয় মার্গারেট । এমনি একটি উন্নত্ব 
ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজে নিজেকে তিনি. পুরোপুরি ঢেলে 
দিতে চান। তাছাড়া, এ প্রস্তাবের আরো! একটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে 
লগ্ডন। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ইংরাজদের প্রাণকেন্দ্র এই মহানগর । 
সেখানে বাস করার সুযোগ পেলে মার্গারেট ভার জীবনকে স্থাপন 
করতে পারবেন বৃহত্তর পটভূমিকায় | সার্থকতর মহ্ত্বর জীবনের 
উদ্মেষ সাধনের স্থযোগ-_য! তিনি মনেপ্রাণে চেয়ে এসেছেন। _তা 
তিনি পাবেন। 

লিভারপুল থেকে মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে, বুকভরা 


নিবেদিতা হঙ্ড 


সাহস ও আশ! নিয়ে মার্গারেট উপস্থিত হলেন লগুনের উইম্বলডনে । 
সেখানকার নৃতন ক্ষুদ্র স্কুলটিতে শুরু হলো! তার জীবনের নৃতনতর 
অধ্যায়। 

প্রচুর প্রাণশক্তি ও বৈদগ্ধা রয়েছে মার্গারেটের । তাই এখনকার 
এই তরুণ বয়সে যখনি যেখানে গিয়েছেন সাহিতা ও সংস্কৃতির চক্রে 
যোগদান করেছেন । আইরিশ স্বাধীনতার পূজারী, বিদ্রোহীদের মঙ্গে 
হাত মিলিয়েছেন। লেখক ও সম্পাদকদের সঙ্গে হয়েছেন ঘনিষ্ঠ । 

“ফ্রি আয়াল্যাণ্ড নামে এক বিদ্রোহী দলে এসময়ে কিছুকালের 
জন্য মার্গারেটকে যোগদান করতে দেখা যায়। দলের সংগঠনকে দৃঢ় 
করতেও তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন । এই স্থৃত্রে প্রখ্যাত 
রুশ (বঞ্পব প্রিন্স পিটার ক্রপটকিনের সংস্পর্শে আসেন মার্গারেট । 
এই ব্ষাঁয়ান নেতা তখন ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিতের জীবন যাপন 
করছেন । সেখানকার দুঃস্থ শ্রমিকদের আন্দোলন প্রেরণ! পাচ্ছে 
ভার আদর্শ ও অভিচ্ছতা থেকে! নিহিলিস্ট ক্রপটকিনের ভেতর 
অধ্যাত্ববাদের কোনো! চিহ্ছই ছিল ন!। কিন্তু এই আজন্ম সংগ্রামী, 
ত্যাগ তিতিক্ষাময়, আদর্শবাদী বৃদ্ধের মধো মার্গারেট যেন তার পিতার 
ছায়াকে দেখতে পেতেন। তাই শহরতলিতে, ঈলিংস্থিত ভবনে 
মাঝে মাঝে তিনি এই মহাবিপ্রবীকে দেখতে যেতেন, প্রাণমন তার 
নবপ্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়ে উঠতো । 


মিসেস ডি-লিউর সঙ্গে একত্রে কাজ করা! শেষ পর্যন্ত মার্গারেটের 
হয়ে ওঠে নি। তাই ১৮৯৫ সালের শেষভাগে তার বিদ্যালয় থেকে 
নিজেকে অপশ্ত ক'রে নেন, স্থাপন করেন তার নিজন্ব এক শিশু- 
শিক্ষালয়। মার্গারেটের মৌল দৃষ্টিভঙ্গী, তার. প্রতিভা ও নিরলস 
কর্মোছ্যোগ অচিরে ফলপ্রন্থ হয়, স্কুলটি সে অঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করে। 

শিশু-চিত্রকর 'এবেনজার কুক তখন লগ্ুনের শিক্ষিতমমাজে বেশ 
খ্যাতিমান। কুক বলতেন, শিশুদের সহজাত শিল্পবোধ রয়েছে। 
অক্ষর পরিচয়ের আগে সহজ ও ত্বাভাবিকভাবে তাদের অঙ্কনের 
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কাজ করতে দেওয়া উচিত, রং ও তুলির ভেতর দিয়ে তার! খুঁজে 
পাবে নিজ নিজ সুপ্ত প্রতিভা । 

কুক বন্ধুভাবে মার্গারেটের স্কুলে প্রায়ই আসতেন, শিশুদের 
শিক্ষার ব্যাপারে তার সঙ্গে সদাই করতেন অকুষ্ঠ সহযোগিতা । এই 
এবেনজার কুকের মাধ্যমেই মার্গারেট শিল্প ও সাহিত্যের অন্যতম 
কেন্দ্র লেডি রিপনের সেলুনে আসা যাওয়া শুরু ক'রে দেন। 

মার্গারেট বেখানেই যান, তার অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ ঢেলে দেন তার 
চারপাশে! এখানেও তাই হলো নৃতন বন্ধু, সেন্ট জেমস গেজেটের 
সম্পাদক, আর ম্যাকনীলের এবং মার্গীরেটের উৎসাহ ও চেষ্টায় 
সাহিত্য ও শিল্পের এই কেন্দ্রটি রূপ পরিগ্রহ করলে একটি বৃহৎ 
প্রতিঠানের । তার নাম দেওয়া হলে সিসেম ক্লাব । মার্গারেট হলেন 
তার সম্পাদিকা। এছাড়া ক্লাবের অন্থতম সংগঠক এবং বক্তারূপে 
পাঁরচিত হয়ে উঠলেন তিনি । সিলেম ক্লাবে খামন্ত্রিত হয়ে বাননার্ডশ, 
হাক্সলি এবং সমকালীন অন্যান্য মনীষীরা নিয়মিতভাবে আসতেন, 
পাঠচক্র ও বক্তুতায় তার1 উৎমাহভরে যোগদান করতেন। 

নজের স্থাপিত শিশু [বগ্ঘালয়ে কা কম ছিল না'। তারপর ছিল 
সিসেম ক্লাবের পরিচালনা । এই সঙ্গে আইরিশ মুক্তি খান্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে গিয়েও মার্গারেউকে কম পরিশ্রম করতে 
হতো। না। এত কিছু করার পরও প্রচুর লেখাপড়া ও প্রবন্ধ রচনা 
করতেন তিনি, মাঝে মাঝে বক্তত। দিতেন বিদগ্ধ মগ্ডলীতে এবং গুপ্ত 
রাজনীতির চক্রে। বন্ধু বান্ধব এবং আশপাশের মানুষের দৃষ্টিতে 
এসমর থেকেই মার্গারেট এক প্রতিভাময়ী আকর্ষণীয় তরুণীরূপে 
চিহিত হয়ে উঠেছেন, অধিষ্ঠিত হয়েছেন বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে | 

এসময়ে দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়লেন মার্গারেট । অসামান্য রূপসী 
তাকে বলা যেত না৷ বটে, কিন্তু ভার বুদ্ধি-প্রোজ্জল স্বপ্রিল ছুটি আয়ত 
চোখ, দেহের স্থান্ত্য ও লাবণ্যশ্রী, সর্বোপরি তার প্রাণোচ্ছলতা৷ ও 
বৈদগ্য যে-কোনো রুচিবান তরুণকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিল। 


নিবেদিতা ২০৫ 


এই প্রণয়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে প্রায় দেড় বৎসর অতিবাহিত 
করছেন মার্গারেট । উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে মধুর গ্রীতি, সত্যকার 
মধ্য ও যৌবনের অমোঘ আকর্ষণ। স্বগায় আনন্দে আর অনাবিল 
প্রেমের শ্রোতে ভেসে চলেছেন মার্গারেট । আসন্ন শুভ মিলনের 
আশায় তিনি অধীব হয়ে উঠেছেন । কিন্ত মাঝে মাঝে মনের গহনে 
উঁকিবু'কি দের এক পূর্বতন ম্মৃতি। তার প্রথম বাংরর মিলন প্র্নাসটি 
দৈবের বিধানে বার্থ হয়ে গিয়েছিল। বুক ছুরুছুক্ক ক'রে কাপে, এবার 
যেন তেমন কোনে! দৈবী বাধা তাদের সামনে এপে উপস্থিত না হয়। 

ইতিমধ্যে ভাবী বর বাগদান অনুষ্ঠানটিও সম্পন্ন ক'রে ফেললেন, 
যাক্‌। এবার তাহলে মার্গারেট তার ঘর বাধতে পারবেন, জীবনকে 
ভরে তলত পারবেন আনন্দে ও তৃপ্তিতে । 

কিন্ত এবারও বিধি বাম হলেন। মার্গারেটের প্রণরীর সম্মুখে 
হঠাৎ 'এসে দাড়ান আব্র এক প্রততিষোগিনী নারী, কুহকজাল বিস্তার 
ক'রে বদে। দেড় বংসরের স্ুস্থিত প্রেম আর বিষের স্বপ্ন ধূলসাৎ 
হয়ে যার এক নিমেষে । প্রেমের বার্থতা আর পরাজয়ের গ্ল।নিতে 
মুহামান হয়ে পড়ে মার্গারেট । 

অব্যক্ত বেদনা৷ উথ্লে উঠতে থাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে। 
সজলচক্ষে, ঘুক্তকরে, প্রশ্ন করেন ভগবানের কাছে, “হে "স্ব, তবে কি 
এ ছুঙাগিনীকে এ-জীবনে ঘর বাধার অধিকার থেকে বঞ্চিত কারেই 
রাখলে ! স্বামীর প্রেম ও সন্তানের মায়ামমতা-ঘেরা সংসারে কোনো 
দিনই সে কি বান করতে পারুবে না ?' 

পবিগ্রতা, চারত্রবল, মননশীলতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজেকে অপরের 
চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে মনে করতেন মার্গারেট । যেখানেই 
যেতেন স্বাভাবিকভাবে সর্বকর্মের নেতৃত্ব করতেন তিনি, নিজেকে 
বিলয়ে দিতে চাইতেন নি£শেষে । এব'নকার এই প্রেম-প্রতাখ্যানের 
আঘাত যেন তাকে একেবারে ভূলুষ্ঠিত ক'রে, ফেল:ল1। একটা 
চাপা কান্না দিনরাত গুম: গুমরে উঠছে তার বুকে । অথচ এ নিরে 
কারুর সঙ্গে মন খুলে কথা বলবেন, ছঃসহ বেদনার লাঘব করবেন; 


২০৬ ভারতের সাধিক! 


তার উপায় নেই। ব্যর্থতা ও পরাজয় তাকে এখানকার সবার কাছে 
.ষেন উপহাসের বস্ত ক'রে ফেলেছে। 

হঠাৎ মনে পড়ে, হযালিফাক্সের শিক্ষিকা! মিস্‌ কলিন্সের কথা । এ 
কঠোরতপা। ও বিছ্ষী মহিলার ভেতরে সে লক্ষ্য করেছিল করুণাপেলৰ 
একটি মানবহ্ৃদক্ন । তার সংস্পর্শে এসে কিশোরী ছাত্রী মার্গারেট সে 
সময়ে সুক্ষ উত্বলোকের একটা মধুর আম্বাদ অনুভব করেছিলেন 
মনের তাপ জুড়ানোর জন্ত সেই মমতাময়ী মহিলার কাছেই মার্গারেট 
এবার ছুটে যান। 

মিস্‌ কলিন্সের বুকে মুখ রেখে শোকাকুল বালিকার মতো কাদতে 
থাকেন । কখনে। ব। বধাতার এ অভিশাপের উত্তরে ধ্বনিত করেন 
বিদ্রোহের বাণী । মিস্‌ কলিন্সের সাস্তবনাবাক্যে ধীরে ধীরে বেদনাহত 
মন শান্ত হয়ে আসে । ঈশ্বরের বিধানকে মেনে নেবার মতো সাহস, 
শক্তি ও সূর্য লাভ করেন মার্গারেট । প্রায় সপ্তাহথানেক হ্যালিফাল্সে 
মিস্‌ কলিন্সের স্নেহচ্ছায়ায় অবস্থান করার পর লগ্ন অভিমুখে তিনি 
রওন! হন। 

বিদায়ের কালে মিস্‌ কলিন্দ আবেগভরে বলেন, “মার্গট, সব 
সময়ে মনে ব্বাখবে ভগবানের এ আঘাত নিছক আঘাতমাত্র নয়, এর 
ভেতর দিয়ে মানুষকে তিনি শুচিশুভ্র ক'রে তোলেন, খুলে দেন তার 
ভেতরকার জ্যোতির উৎসদ্বার। চিত্ত স্থির ও প্রশান্ত হলেই এ 
আঘাতের কল্যাণমর্ম নিজেই তুমি বুঝতে পারবে ।” 

হালিফাক্স থেকে লণ্ডনে ফিরে আদার পর মার্গারেট তার মনের 
শান্তি অনেকাংশে ফিরে পান। জীবনের, ছেঁড়া ভার জোড়া দিয়ে 
আবার শুরু করেন পূর্বেকার অভ্যস্ত দিনচর্ষা । 

বহিরঙ্গ জীবের অনেক কিছু কাজকর্মই মার্গারেট ক'রে যাচ্ছেন 
বটে, কিন্তু তাতে তার যেন কোনো! আট নেই। মর্মমূলে যে আঘাত 
পড়েছিল, এবার তা৷ থেকে উদ্‌্গত হচ্ছে আত্মিক জীবনের নানা 
জিজ্ঞাসা। মনে পড়ে, কিশোরী জীবনে প্রায়ই ভাবতে বদতেন।__ 
এই বিশ্ব স্থির উৎন কোথায়, কোথায় সেই পরম প্রভু বিনি তার 


নিবেদিত! ২০৭ 


'স্থষ্ট মানবের দিকে সদাই হাত বাড়িয়ে বসে আছেন? সেই পরম 
বস্তর, সেই সত্য বস্তুর আচ্ছাদন কে দেবে সরিয়ে ? 

এবার উনত্রিশ বসরের তরুণ জীবনের মর্মমূলে সেই প্রশ্বেরই 
আঘাত আসে নৃতন ক'রে এবং বার বার ক'রে । এ বাবং তার অষ্টার 
কাছ থেকে, ভার জীবন প্রভুর কাছ থেকে, কম এশ্বর্ব লাভ করেন নি। 
শুভ সংস্কার নিয়ে তার জন্ম । পবিত্রতার ভিত্তিতে নিজ জীবনকে 
তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন। ধীশক্তি, মনব্বিতা, প্রতিভা অনেক 
কিছু অকৃপণ করে ভগবান তাকে দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন 
আত্মপ্রত্যয় ও বিপুল প্রাণশক্তি । যা দেন নি, তার জন্য আজ আর 
মনে কোনো ক্ষোভ নেই, অশান্তি নেই। 

কিন্তু 'এসৰ কথ! বুঝ! সত্বেও মার্গারেটের অন্তরে এসেছে একট। 
বিরাট শুম্ততাবোধ। আত্মিক জীবনের যে মাধুর্য ও প্রসন্নতা দিয়ে 
এই বিরাট শৃম্যতাকে পুর্ণ ক'রে তোলা! যায়, তা এখনে রয়ে গিয়েছে 
তার নাগালের বাইরে । 

ধর্মের প্রবল সংস্কার মার্গারেটের ভেতরে সহজাত । এই ধর্মের 
পরম উপলব্ধি না আসা অবধি, তার জীবনে শাস্তি আসবে না, 
আনবে ন। সত্যকার পূর্ণতা ও প্রসন্নতা | 

ী্টধর্ম কি তাকে এই পরম উপলব্ধির প্রান্তে পৌছে দিত পারে? 
শীর্জার গণ্ডী আর মণ্ডলীগত সংকীর্ণতার দেয়ালে বার বার ধাক! খেয়েছে 
মার্গ(রেট, তার আত্মিক জীবনের ন্ধা সেখান থেকে আহরণ করা সম্ভব 
নয়, এ কথাটি সে ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছে। ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট। 
ফরি-খিংকার প্রভৃতির প্রবক্তাদের কথা সে শুনেছে, তাদের তব ও 
আধর্শ পাঠ করেছে বার বার। কিন্ত তার সংবেদনশীল সংস্কারমুত্, 
যুক্তিমার্গী মনে তার। সাড়। জাগাতে পারেন নি। 

সংশয় ও আনশ্চিতির দোলায় মার্গা. টের জীবন তখন দোল 
খাচ্ছে। তার অধ্যাত্ম জীবনের এই আকুতির কথা, এই শৃন্ততাবোধের 
কধ! জানতেন শুধু ছ'চারজন্‌ ঘনিষ্ঠ এবং বিদ্ধ বন্ধু। চিত্রশিল্পী 
এ্রবেনজার কুক তাদের অন্যতম। তিনিই হঠাৎ সেদিন এসে 


২৮ ভারতের সাধিক। 


মার্গারেটকে জানান নবাগত হিন্দু যোগীর কথা, লেডি ইসাবেল মার্থ- 
সনের ডুইংরুমে তার ঘরোয়া ভাষণদানের কথা। হঠাৎ পাওয়া একটি 
সংবাদই সোদন মার্গারেট জীবনে এনে দিয়েছিল তার জীবনের বন্ধ 
প্রত্যাশিত পরম লগ্র। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল 
তার, আনু এই সাক্ষাতের শুভক্ষণটি থেকে নৃতনতর আত্মক পূর্ণতার 
দিকে দিনের পর দিন অগ্রসর ইয়োছলেন মার্গারেট | উত্তরকালে 
সার্থক হয়ে উঠেছলেন তিনি বীর সাধক, মহাবেদাস্তী মহান্‌ কর্মবীর 
বিবেকানন্দের মানসতনয়ারপে | 


প্রথমবান্রে ১৮৯৬ সালে, স্বামী বিবেকানন্দ যখন শ্রথম এসে 
ছিলেন তখন মার্গারেট তার ভাষণ শোনার বা সান্নিধ্যে থাকার খুৰ 
বেশী সুযোগ পায় নি। লেডি ইসাবেল মার্গপনের ডুইংরুমের সেই 
ঘরোয়া বৈঠকের পর স্বামাদীর আর মাত্র ছুই তিনটি ভাষণ ও 
প্রশ্নোত্তরের কালে সে উপস্থিত থেকেছে । তার বক্তবোর নোট 
নিয়েছে লে, অনুসন্ধিংস্থ হরে দার্শনিক তত্বের বহু প্রশ্নও তাকে 
করেছে। তারপরে স্বামীজী লগ্ুন ত্যাগ করার পর নোট ুলো বার- 
বার পড়েছে, মনন ও বিশ্লেষণ করেছে সাধ্যমতো | ম্বামীজীর মত ও 
পথ উদারপন্থী, তার প্রচারিত বেদান্ত ও ভারতীর অধ্যাত্মতত্ব আত 
মাত্রায় সববজনীন, সত্যপথের সন্ধান তা অবশ্যই এনে দেয়। মার্গারেট 
এই মহান্‌ মন্গ্যাসীর ব্যক্তিত্বকে সম্তরমের দৃষ্টিতে দেখেছে, ভার ভেতর 
পেয়েছে এক ভাবী মুক্তিদাতার সন্ধান। তবুও তার যুক্তিবাদী সংশয়ী 
মন স্বামীজীর মত ও আদর্শকে আরে! বিশ্লেষণ করতে চাইছে, যুক্তি- 
তর্কের প্রথর আলোতে বাচাই করে নিতে ঢাইছে। 

১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আবার লগুন 
পরলেন আমেরিকা থেকে । এবার মার্গারেট তার আরো ঘনিষ্ঠ 
সানিধ্যে এসে যেতে লাগলো । 

মার্গারেটের ভাবমূ্তিটি বিবেকানন্দের মনৌলোকে ইতিমধ্যে 
সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে । আর পাঁচটি ভাববিলাসী সৌখীন অধ্যাত্ব 
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বাদী মেয়ের মতে। তিনি নন। তিনি যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধানী। 
প্রথর ব্যক্তিত্ব ও বিচারশক্তি তাকে অপর দবার থেকে শ্বত্ত্র কারে 
তুলছে। প্রশ্নোত্তর বৈঠকে মার্গারেটের প্রশ্নবাণই হয়ে ওঠে সবার 
চাইতে তীক্ষ। আর স্বামীজীও অপার ধৈর্য নিয়ে তার প্রতিটি প্রশ্নের, 
সম্মুধান হন, তার মীমাংসা ক'রে দেন। 

একদিন হেসে মার্গারেটকে বলেন তিনি, “তোমার সংশয় আর 
বিচারশীলতা! দেখে আমি এতটুকু ধে্ষ হারাইনে। আমি তো জানি 
আমার আচার্ধকে আমি কত জ্বালাতন করেছি। ছয় বৎসর সংশর ও 
তর্কদন্দের পর আত্মসমর্পণ করেছি তার কাছে। 

মার্গারেটের তাত্বিক প্রশ্নের সংখ্য। ক্রমে কমে আসতে খাকে। 
এবারে স্বামীজীর আরে। ঘনিষ্ঠ সান্লিধ্যে তিনি এসে পড়েছেন । 
তাছাড়া, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি স্বামীজীর শিষ্যাদের সঙ্গে তার 
নধত্ব ঘনীভূত হয়েছে। ব্যক্তিগত যে সমস্থা শিক্ষ। ও সমাজ সংস্কারের 
যে সমস্ত তার সম্মুখে উদ্ভুত হচ্ছে, সে সম্পর্কেও মাঝে মাঝে 
আলোচন! করছেন স্বামীজীর সঙ্গে । তার কাছ থেকে প্রয়োজনমতে! 
পরামর্শও গ্রহণ করছেন। 

সেদিন মার্গারেট স্বাসীজীকে তার শিশু-বিগ্ালয়টি দেখতে নিয়ে 
গিয়েছেন । শিশু মনস্তত্বের দিকে দুটি রেখে এটিকে 'ীলানো হচ্ছে! 
সব দেখে শুনে আনন্দে বিবেকানন্দের চোখ ছুটি ছলছন হয়ে ওঠে। 

মার্গারেট উৎসাহে মুখর হয়ে ওঠেন। বলতে খাকেন। “শিশুদের 
মনোজগৎ একটা বিস্ময়কর জগৎ। তার অনেক কিছুই আমাদের জান। 
হয় নি। কিন্তু জানতে চাচ্ছি, আর সে উদ্দেশ্ত শিয়ে নূতন নৃতন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা এখানে করছি। শিশুদের স্বাধীনভাবে বেড়ে 
উঠতে দেওয়া হচ্ছে । নিজস্ব ভঙ্গীতে ওরা ফুলের মতো ফুটে উঠবে, 
তাই যে আমরা চাই ।” 

দুঃখ দারিপ্রারিষ্ট ভারতের কোটি কোটি মানুষের কথা মনে পড়ে 
যায় স্বামীজীর । অনুতাপের দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিম্ন্বরে বলতে থাকেন, 
“হায়। আমার দেশের দুর্ভাগা ছেলেমেয়েরা ডুবে রয়েছে ঘোবু 
ভা. সাধিকা (২)+১॥ 


২১০ ভারতের নাধিকা 


অন্ধকারে । সেখানে চারদিকে অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার ৷ পড়াশুনা 
করবে কি, অভাবের তাড়নায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেত- 
খামারে, খনিতে, কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে | চরম দারিত্র্যে 
ডুবে আছে একটা বিরাট দেশ । টাকা কোথায় যে শিশুদের বিদ্া- 
দানের চালাও ব্যবস্থা হবে? একবার ভাবি, এজন্য উঠে পড়ে লাগি, 
গরীব ছেলেদের শিক্ষার জন্য দলে দলে কম পাঠাই মাঠে মাঠে, 
কারখানায়, দেশের সব অঞ্চলে ।” 

গভীর সহানুভূতিতে মার্গারেটের সারা অস্তর্পোক ছলে ওঠে 
দেশ-প্রেমিক, মানব-প্রেমিক, স্বামী বিবেকানন্দের এই কথা শুনে । 
এই বিরাট পুরুষের সংকল্লিত কর্মে সে কি নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে 
দিতে পারে না? তার পাশে দাড়িয়ে তার মহান্‌ জীবনের সঙ্গে 
নিজেকে যুক্ত ক'রে নিয়ে, এগিয়ে যেতে পারে না কি পরম সত্যের 
দিকে? 

ফরাসী লেখিকা লিজেল রেম' সেদিনকার ঘটনার এক চমৎকার 
'আলেখ্য একেছেন* : 

“ম্বামীজী,'"-বলে মার্গারেট তার দিকে একবার তাকিয়ে ইতস্তত 
করতে থাকে । একটু মৌনী থাকে, গাল ছটি লাল হয়ে ওঠে। কথাটা 
পাড়াই শক্ত, কিন্তু পাড়তেই হবে। 

“ম্বামীজীর বেদনায় হৃদয় বিচলিত হয়েছে ওর । তার দেশ- 
হিতৈষণার এই বিপুল আবেগ অনুরাগীদের মাঝেও সঞ্চারিত হোক। 
এতে প্রাণ জাগবে, কল্যাণ হবে সকলের, এট। মার্গারেট ভালভাবেই 
বুঝেছে। অথচ একা স্বামীজী কিছুই ক'রে উঠতে পারছেন না। 
কারণ তার কোনো কিছুরই স্থিরতা নেই। সংগঠন শক্তির অভাবও 
আছে খানিকটা, প্রার্গারেটের মতে । ইতিমধ্যেই ও তাকে কতক- 
গুলে সম্কট পাব হতে সাহায্য করেছে, সল। পরামর্শ দিয়েছে । ওতো 
আরে! হাজারো! রকমে তীকে সাহায্য করতে পারে । কেমন ক'রে 
তার কাজ গুছিয়ে দিতে হবে, তা ও বেশ বুঝেছে । ওর নিজের 
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জীবনে আর কোনো বন্ধন নেই । প্রেমের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেছে চির- 
দিনের মতো । ও তো সম্পূর্ণ স্বাধীন! তবে কি ও তার ডান হাত 
হয়ে উঠতে পারে না, তার কাজে নিজের জীবনকে বাধা দিতে পারে 
না তীর কাছে? ঠিক এই মনোভাব নিয়ে ওর স্কুলের বন্ধুদের অনেকেই 
এশিয়া বা আফ্রিকা-যাত্রী-পাত্রীদের বিয়ে করেছে; ও জানে. 

_-তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা, আমি আসবে! আপনার পাশে-"" 
আপনার কাজে যোগ দেবো-.'আমরা একসঙ্গে খাটবে। একই উদ্দেশ্য 
নিয়ে ।? 

“এ-প্রস্তাবের পিছনে কতখানি আত্মত্যাগ রয়ে গিয়েছে, তা স্বামী 
বিবেকানন্দ বুধলেন। এমন কথা এক মার্গারেউই বলতে পারে। 
কিন্তু ও্র -'দহ্মাত্র হয় নি যে, স্বামীজী সন্নাসব্রত নিয়েছেন, কঠিন 
তার বিধি বিধান । 

“তিনি ওর কথা শুনে নত মস্তকে রইলেন বহুক্ষণ। তারপর 
বললেন, “আমি সঙ্গ্যাসী। আর কোনে। ব্যক্তিগত কথাই হলো না ।" 

পবিত্রতা, তেজ, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার দীপ্তিতে মার্গারেট নোবল 
ছিলেন একখানি খাপখোল! তরবারি । এই তরবারিটিকে সাগ্রহে 
সেদিন তিনি ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যোদ্ধ-সন্তযাসী নি"বকানন্দের 
কোমরবন্ধে। কিন্তু আবেগের বশে সেদিন একট প্রকাণ্ড ডুল তিনি 
ক'রে বসেছিলেন। ক্ষণপরেই 'তিনি আত্মস্থ হলেন এবং নৃতনতর 
মূল্যায়নে ও নৃতনতর মাহ্মায় স্বামী বিবিকানন্দকে উপলব্ধি করতে 
সমর্থ হলেন। 

ব্যক্তিত্ব ও মায়িক জীবনকে সমিধের মতো বিরজাহোমের 
আগুনে ভক্মীভৃত করেন ভারতীয় সন্ন্যাসী, ব্রন্মাত্মজ্ঞানের সাধনপথের 
পথিক হন। বিবেকানন্দ ঘে তেমনি এক সবত্যাশী সন্ন্যাসী ! 

মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন মার্গারেট, _প্রদীপ্ত নয়ন, প্রিয়দর্শন, 
প্রতিভা-সমুজ্জল যে আচার্ষকে দেখে তিনি আজ মুগ্ধ হয়েছেন, তার 
তরুণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন, সে আচাধ মায়িক সম্বন্ধের 
বছ উৎধ্ব বিরাজমান। স্বামী বিবেকানন্দকে আকড়ে ধরতে হলে 


২১২ ভারতের সাধিক। 


মিস্‌ মার্গারেট নোবলকে আকড়ে ধরতে হবে সেই পরম বস্তুকে বা 
তার ভেতরে জ্যোতির্ময় সন্তারূপে ফুটে রয়েছে । জীবনতরীর চালক 
হিসেবে মার্গারেট যি তাকে পেতে চান তবে তাকে আত্মসমর্পন 
করতে হৰে শ্ুদ্ববুদ্ধ এবং মুক্তাত্মা! স্বামীজীর কাছে। সদ্‌ গুরুরূণী, 
আধাত্মিক পিতারূপী, দেবমানব বিবেকানন্দের কাছেই তাকে শরণ 
নিতে হবে। 


স্বামীজীর ঘরোয়া ক্লাসগুলি ছিল দার্শনিক ঘুক্তিতর্কের বড় আসর। 
এ আসরে মার্গারেট সদাই সকলের পুরোভাগে | 

একদিন প্রবল বাদপ্রতিবাদের ঝড়ো হাওয়ার পর স্বামীজী 
ভাবাপ্ুত স্বরে বলে ওঠেন, “বিশ্বে আজ সত্যকার অভাব কিসের 
তা জানো ? বিশ্ব চায় এমন বিশজন নরনারী বারা সদর্পে দাড়িয়ে 
বলতে পারে; -ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল । কে কে .একাজে 
যেতে প্রস্তৃত ?” 

কথা৷ কয়টি বলার সঙ্গে স্বামীজী আসন ছেড়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে 
দাড়ান, স্থির খর নেত্রে তাকিয়ে থাকেন অন্তরঙ্গ শ্রোতাদের দিকে । 
তার বন্ত্রকথ্চের আহবান জাগিয়ে তোলে দিব্য প্রেরণা | উদ্বেল হঙ্কে 
ওঠে মার্গারেটের বক্ষ । ভাবে, সে কি এক্ষুণি উঠে দাড়াবে সাড়া 
দেৰে এই চরম উৎসর্গের আমন্ত্রণে ? 

আবার প্রত্যয়ভরা উদাত্ত কণ্ঠে বলে চলেন স্বামীজী, “কিসের 
ভয়? ঈশ্বর আছেন, একথা ঘি সত্য হয় তবে এই জগতের আৰ 
কিছু দিয়ে মানুষের কি প্রয়োজন? আর যদি একথা সত্য ন৷ হয়, 
তবে আমাদের জীবনেরই বা ফল কি? সার্থকতা কি ?” 

অতঃপর মার্গারেটের প্রতীক্ষমাণ জীবনের দ্বারে আসে স্বামীজার 
আহ্বানের আনব এক স্পষ্টতর ইঙ্গিত। এক চিঠিতে তিনি 
লিখেন : 

_-প্রিয় মিস নোবল। 

আমার আদর্শকে অতি সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করা যেতে 


নিবেদিতা ২১৩ 


পারে- মানুষের কাছে তার অস্তনিহিত দেবত্বের প্রচার এবং প্রতিটি 
কাজে দেবন্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ । 

এ জগৎ কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত, নিজিত-_ 
সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, তাকে আমি করুণা করি । আর যে 
উৎপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র। 

একটা ধারণা! আমার সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে, সকল দুঃখের মূলে রয়েছে শুধু অন্গ্রতা । জগৎকে আলে। 
দিয় পথ দেখাবে কে? আত্ম-ট্ৎসর্গ ছিল অতীতের পথপ্রদর্শকের 
নীতি । এবং হায়? যুগ যুগ ধরে তাই যে চলতে থাকবে । জগতে 
মারা সবার চাইতে সাহসী ৪ বরণা, বহুজন হিতায় বুজন সুখায় 
তাদের আত্বমপান করতে ভবে । আবার প্রেম করুণার উৎস শত শত 
ুগ্কে এজন্য হতে হবে আবিভূতি। 

সগতের ধর্ম গুলি অ্কের দিনে যেন প্রাণহীন ব্যঙ্গরূপে পৰবসিত। 
জগৎ চায় প্রকৃত চাঁরত্র। জগতে আজ তেমনি সব মানুষের প্রয়োজন, 
ধাদের জীবন প্রেমের প্রভার ভাস্বর, যার! সম্পূর্ণরূপে স্থার্থবোধহীন | 
সেই প্রেম যে প্রতোকটি উচ্চারিত বাকাকে বভ্রগর্ড কারে তুলবে। 
আমি নিশ্চিতরূপে জ্ঞানি, এটি নিশ্চয়ই তোমার দৃষ্টিতে কোনো 
কুসংস্কার নয়! তোমার ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একট, 'বশ্ববআলোড়ক 
শক্তি ' আমাদের কাজে ধীরে ধীরে আরো অনেকে মাসবে । আমরা 
চাই সাহস-টদ্দীপক বাণী আর সাহসপূর্ণ কন! হে মহাপ্রাণ। ওঠো) 
ক্াগো ! যন্ত্রণার আগুনে জগত দগ্ধ হয়ে মরছে, তোমার কি নিদ্রা 
সাজে? এস আমর! আবাহন জানাই, যতক্ষণ অবাধ অন্তরের দেবতা 
এ শাবাহনে সাড়। না দেন। জীবনে একাজ অপেক্ষা গুরুতর ও 
মহত্তর আর ?ক আছে বলতো ? 

আমার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 1স্তৃত কর্মস্থচী এসে উপস্থিত 
হবে। আমি আগে থেকে কোনে পাঁরকল্পন। করি না; আমার 
কর্মপ্রণালী আপনা থেকে গড়ে ওঠে, এবং কর্মকে সুসম্পন্ন কারে 
(তোলে । 


২১৪ ' ভারতের সাধিক। 


আমি শুধু বলি, জাগো । জাগো! অনস্তকালের জন্য রইলো? 
আমার আশীর্বাদ । 
_বিবেকানন্দ 


প্রেম ও করুণার এই চৈতন্যময় মহাআহ্বান উদ্বেল ক'রে তোলে 
মার্গারেটের সর্বসত্তাকে। জীবন উৎসর্গের জন্য দৃঢ়তর সংকল্প জেগে 
ওঠে তীর মনে | 

গ্রীষ্মের সময় মাস তিনেকের জন্য স্বামীজী ইংল্যাণ্ড থেকে 
স্থইটজারল্যাণ্ডে চলে গিয্সেছিলেন। এ সময়ে তার সঙ্গে ছিলেন 
ভক্ত সেভিয়ার দম্পতি, মিস্‌ হেনরিয়েটা মূলারঃ গুডউইন প্রভৃতি | 
সেখানে থাকা কালে স্থির হয়, এই ভক্ত শিষ্যরা তার সঙ্গে ভারতে 
যাবেন' সেখানে পবিত্র হিমালয়ের বুকে কুমায়ুন অঞ্চলে গড়ে তোলা 
হবে একটি মনোরম মঠ। প্্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় আপ্লুত প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের সাধকের! সেখানে থেকে তপন্তা করবেন, উন্মোচিত 
করবেন ধর্ম ও সংস্কৃতির এক নবতন প্রবাহ । 


. জগ্তনে ফিরে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তান 
সংকল্পিত কর্মের মাঝে । প্রচার, ভাষণ, সংগঠন, সব চলছে একসঙ্গে । 
ইতিমধ্যে তার রাজযোগ বইথান! প্রকাশিত হয়েছে । এক মাসের 
মধ্যে তার সব কপিও নিঃশেষিত | শিকাগোর বিশ্বধর্মমেলার বিজয়ী 
বীর লণ্ডনেও দৃঢ়রূপে প্রোথিত করেছেন বেদাস্তের নিশান, সর্বজনীন 
হিন্দুধর্মের নিশান । 

মিস্‌ মার্গারেট নোবল্‌ এখন তার সেক্রেটারী, এবং বছ কর্মের 
সহযোগিনী | &একদিন কথাপ্রসঙ্গে আপন মনে ঘলে ওঠেন এই 
সার্থকনাম। বীর সন্ন্যাসী, “সারা জীবনে আমি যা করবো) আমার, 
খুরুর তুলনায় তা একমুঠে৷ ভস্ম ছাড়া আর কি?” 

চমকে ওঠেন মার্গারেট । আমেরিকা! ও ইউরোপের নুরী মহলে 
ধার খ্যাতি প্রতিপত্ির অস্ত নেই, দিকে দিকে বেজে উঠেছে যাস 


নিবেদিতা ২১৫: 


বিজয়-হুম্দুভি, তার মুখে একি বিস্ময়কর কথা? ন্লীতার যে জ্ঞানমর 
বাণী সেদিন মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন বিবেকানন্দের কণ্ঠে, তা মনে পড়ে 
যায়।__কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা কলেধু কদাচন। _কর্মেই শুধু অধিকার, 
লাভালাভ জয় পরাজয়ের কথ। অবান্তর | 

সেদিন ভক্তদের এক আরে বৃসে মার্গারেটকে বলে. ওঠেন স্বামী 
বিবেকানন্দ, “ভারতে স্ত্রীশিক্ষার একটা পরিকল্পনার কথ! ভাবছি। 
হয়তো। সে কাজে তোমার থেকে অনেক সহায়তা পাবো |” 

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর চোখ ছুটি অশ্রসজল হয়ে 
ওঠে। ছুঃখিত অন্তরে ভক্তদের কাছে বর্ণনা করেন__কি ভাবে তার 
একটি আদরের বোন শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কলে আত্মহত্যা করতে 
বাধা হাষছিল। এ দুর্ঘটনাটির শোকাবহ স্মৃতি কোনোদিন তুলতে 
পারেন নি স্বামীজী। তারপর থেকে তিনি ভারতীয় নারীদের স্ুশিক্ষা 
ও সামাজিক মুক্তির কত ব্বপ্ন দেখে আস্ছেন। 

আনন্দে ছুলে ওঠে মার্গারেটের মন প্রাণ স্বামীজীর এ আমন্ত্রণ 
পেয়ে। কিন্তু এ কথ৷ নিয়ে স্বামীজী সেদিন আর অগ্রসর হন নি। 
চলে গিয়েছেন অপর প্রসঙ্গে ৷ 

নিজের মনের অগোচরে, স্বামীজীর মহান্‌ ব্যক্তিসত্তার পূজারিণী 
হয়ে উঠেছেন মার্গারেট । সম্মোহিতের মতো পরবে" করেছেন তার 
আত্মিক জীবনের প্রভাব-বলয়ের ভেতরে | এই মহান্‌ নেতার জন্তাঃ 
তার দেশের জন্য, নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছেন, আর 
নিজের দেশ ও নিজের আত্মপরিজনের প্রতি মমত্ববোধ এবার প্রান্ন 
বিলীন হতে বসেছে। 

কিন্তু স্বামীজী যেন মার্গারেটের কাছে থেকেও ্ুদুরের মানুষ । 
দিনের পর দিন মার্গারেট লক্ষ্য করছে তাকে-_সিংহবিক্রমে অবিরাম 
তিনি কর্ম কারে যাচ্ছেন, আবার যে কোনে মুহুর্তে কর্মের এই 
রণক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন অবলীলায়, প্রবেশ করছেন 
তার আত্মিক জীবনের নির্জন গুহায় । সেখানে তিনি একেবারে 
নিলিপ্ত, নৈর্ধযক্তিক। 


২১৬ ভারতের সাধিক৷ 


স্বামীজীর ধ্যানের ভারত, ধ্যানের বেদাস্ত, মার্গারেটেরও ধ্যানের 
বন্ত হয়ে উঠেছে। স্বামীজীর জন্ প্রাণ উৎসর্গ করতে পারলে তিনি 
যে ধন্য হবেন, এ কথাটি কেন যেন নিজে মুখ ফুটে প্রকাশ করতে 
'পারছেন না মার্গারেট । 

সেদিন স্বামীজী ও মার্গারেট ছু'জনেই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন 
হেনরিয়েটা মুলারের ভবনে । সেখানে মার্গারেটের পক্ষ হয়ে মুলার 
জানালেন স্বামীজীকে; “মার্গারেটের একাস্ত ইচ্ছা, ভারতে স্বামীজী 
'ষে বিপুল কর্মের উদ্যোগ শুরু করবেন, সে তার সামিল হতে চায়। 
'ভারতবর্ধকেই করতে চায় তার কর্মভূমি, সাধনভূমি।” 

মার্গারেট স্বামীজীর কাজে সাহায্য করবেন, এট স্বামীজী খুবই 
আশা করছিলেন। কিন্তু তিনি তার জীবনের সর্ব সংস্কার বিসর্জন 
দেবেন। তার ব্বদেশ। ধর্ম সংস্কৃতি ও আত্মপরিজন পরিবার ত্যাগ 
ক'রে ভারতে গিয়ে বসবাম করবেন, এতটা ভাবতে পাবেন নি 
স্বামীজী | | 

এ প্রস্তাব শোন! মাত্র তার আয়ত নয়ন ছুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো । 
ভাবাবেগে বলতে লাগলেন, “আমার দিক থেকে আমি শুধু এই 
বলর্তে পারি, আমার দেশের যে পবিত্র কর্মভার আমি মাথায় নিয়েছি, 
তা উদ্যাপনের জন্য ছুশো বার আমি জন্ম নিতে প্রস্তুত ।৮ 

সেদিন শ্রীমতী মুলারের বাড়ি থেকে বিদায় নেবার আগে স্বামীজী 
মার্গারেটকে কাছে ডাকলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, “তুমি তোমার 
মতে! সাহসী নারীর যোগ্য সিদ্ধান্তই নিয়েছে! । হ্যা, ভারতবর্ষই হবে 
তোমার আপন স্থান । কিন্তু এজন্য তোমায় প্রস্তুত হতে হবে। সে 
প্রস্তুতি গড়ে উঠবে তিলে তিলে, কঠোর ত্যাগ-ভিতিক্ষা ও তপস্যার 
ভেতর দিয়ে। 

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে রওন৷ হয়ে 
গেলেন। সঙ্গে চললেন কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্য ও শি্তা । সবাই 
কিন্ত অবাক হলেন দেখে, ভক্তদের অন্যতম উজ্জ্রল তারকা মার্গারেট 
তাদের ভেতর নেই। জানা গেল, মার্গারেট তার নিজের প্রবর্তিত 


নিবেদিত! | ২১৭ 
স্কুলের পরিচালনা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজকর্ম গুছিয়ে নিয়ে; তারপর 
সারতে চলে আসবেন । 

খ্বষ্টান ধর্মযাজকের বংশে মার্গাবেটের জন্ম | পিতা ও পিতামহের 
সংস্কার গলে তার ভেতরে প্রবলভাবে বয়ে চলেছে । তাছাড়া॥ 
মার্গারেট অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্রযবাদী এবং আবেগপ্রধান, তাই বিবেকানন্দ 
হয়তো তাকে আরো কিছুটা সময় দিতে চেয়েছিলেন মানসিক 
প্রস্তুতির জন্য । ভেবেছিলেন, ওর সংস্কার ও আবেগ আরও কিছুটা 
শাস্ত হোক, থিতিয়ে আন্মুক। 

দেশে ফিরবার মাস ছয়েক পরে মার্গারেট নোবল্‌কে এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ চিঠি দিলেন স্বামীজী। এতে ভারতের বাস্তব জীবনের রূঢতা 
সম্বন্ধে যেন সতর্ক বাণী রয়েছে, তেমনি রয়েছে আচার্য হিসেবে তার 
আশ্বাস ও প্রেরণাদান : 

"তোমাকে খোলাখুলি বলছি এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে 
যে. ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট“ভবিষ্যৎ রয়েছে । ভারতের 
ন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর-_ 
একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতব্ এখনও মহীয়ী' 
মহিলার জন্মদান করতে পারছে মা, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে 
ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, এ কাস্তিকতা, পৰি, 5 অসীম 
ভালবাসা, দৃঢ়তা__সর্বোপরিি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক 
রক্তের জন্য ভূমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আন্দ প্রয়োজন । 

“কিন্ধ বিদ্বও আছে বু । এদেশের ছুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি 
কি ধরনের, ত ভুমি ধারণা করতে পারো না। এদেশে এলে তৃমি 
নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাৰে । 
ভাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা ; ভয়েই হোক বা ঘ্বণায়ই 
হোক-_-তার। শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা 
করে। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গের৷ তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং 
“তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে । 

“তাছাড়া, জলবায়ু অতাস্ত গ্রীন্প্রধান। .দেশের প্রায় সৰ 


২১৮ ভারতের সাধিকা 


জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মতো, আর দক্ষিণাঞ্চলে তো 
সর্বদাই আগুনের হলক! চলছে । 

“শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখ-হ্থাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র 
পাবার উপায় নেই। যদি এসব সত্বেও ভুমি কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে সাহদ 
কর, তবে অবশ্য তোমীকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি। সর্ধত্র যেমন, 
তেমনি এখানেও আমি কেউ নই; তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে” 
সেটুকু দিয়ে আমি অবশ্যই তোমায় সাহায্য করব। 

“কর্মে বাপ দেবার পুরে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের 
পরে যদ্দি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে তৰে আমার 
দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই 
পাবে-_তা তুমি ভারতবর্ষের জন্ত কাজ কর আর নাই কর, ৰেদাস্তধর্ম 
ত্যাগই কর আর ধরেই থাকো, “মরদকী বাত হাতীকা দাত-_একবান্ 
বেরুলে আর ভিতরে যায় না; খাঁটি লোকের কথারও কোন নড়চড় 
নেই-_এই আমার প্রতিজ্ঞা । সেই সঙ্গে আবার সতর্ক করে দিই ! 
তোমাকে এখন নিজের পায়ে দাড়াতে হবে” 


' মনস্থিনী মার্গারেট তার তরুণ জীবনের সমস্ত কিছু ভবিষ্যৎ 
সম্ভাৰন! ত্যাগ ক'রে ভারুতে আসছেন প্রধানত স্বামীজীর দিব্যোজ্জল 
ব্যক্তিত্বের টানে-_একথা স্বামীজী জানতেন। তাই নিজের নেতৃত্ব 
ও আচার্য জীবনের প্রকৃত স্বরূপটি তাঁকে আগেভাগেই জানিয়ে 
দিলেন। লিখলেন আর একটি চিঠিতে ; 

শ্রীনগর, কাশ্মীর 

১ অক্টোবর। ১৮৯৭ 
--অনেঞ্টে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। 
সকলেই কিছু নেতা! হয়ে জন্মায় না । শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুর 
মত নেতৃত্ব করেন। শিশুকে আপাতত অন্যের উপর নির্ভরশীল 
মনে হলেও, সে-ই বাড়ির রাজ |. অন্তত, আমার ধারণায় এখানেই 
নেতৃত্বের রহস্ত। অনুভব অনেকেই করে, প্রকাশ করতে পারে মান্ত 


নিবেদিত! ২১৯ 


কয়েকজন । অন্যের প্রতি ভালবাসা? সহানুভূতি ও সমাদর জ্ঞাপনের 
ক্ষমতার ছারাই একে অন্যের তুলনায় ভাবপ্রচারে অধিক সফল্যলাভ 
করে। 
বড় অস্ুবিধা এই আমি দেখতে পাই--অনেকে তাদের প্রায় 
সবটুকু ভালবাসাই আমার উপর অর্পণ করে| কিন্তু প্রতিদানে কোন 
একজনকে আমার সবটুকু তো! দেওয়া চলে না? কারণ সেক্ষেত্রে 
একদিনেই সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে । কিন্তু কেউ তেমনই চায়-_ 
যাদের নৈব্যক্তিক দৃষ্টিতে ব্যাপ্তি নেই। কাজের সাফল্যের জন্য 
যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মানুষের উৎসাহপূর্ণ ভালবাসা পাওয়া আমার 
একাস্ত প্রয়োজন, কিন্তু অপরদিকে আমাকে ভালবাসার ক্ষেত্রে ব্যক্তি 
সম্প্‌,র্ধু উপরে থাকতে হবে | নচেৎ ঈর্ষা ও বিপদে সব কিছু চুরমার 
করে দেবে । নেতাকে থাকতে হবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গণ্ডভীর বাইরে । 
প্রকৃত জিনিসটি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ । আমি একথ! বলছি না. 
যে, অপরের ভক্তিকে তিনি পাষণ্ডের মত নিজের কাজে লাগাবেন, 
আর পিছনে হাসবেন । আমি যা বলতে চাই, তা আমার জীবনেই 
বাক্ত; আমার ভালবাস! একাস্তই আমার আপনার জিনিস, আবার 
প্রয়োজন হলে- বুদ্ধদেব যেমন বলতেন-_'বহুজন হিতায়, বুজন 
স্থখায়' আমি নিজহস্তে নিজ হৃদয়কে উৎপাটিত করছে শারি। পাগল 
এই প্রেম, কিন্তু কোন বন্ধন নেই। প্রেমের প্রভাবে জড় চেতনে 
রূপান্তরিত হয় । বস্তুত, এই হল বেদাস্তের সার কথা । সেই একই 
আছেন, অঞ্জানীরা যাকে জড় বস্তু বলে দেখে, মনীষীর। তাকেই দেখে 
ভগবান্‌ বলে। সভ্যতার ইতিহাস নিরাকারকে সাকার দেখে, জ্ঞানীর 
সাকারের মধ্যে নিরাকারের দর্শন পায়। সুখে হ্ঃখে বেদনায় এই 
শিক্ষাই আমর] পেয়ে যাচ্ছি। 
| --বিবেকানন্দ 


১৮৯৮ স্রীষ্টাব্ধের ২৮শে জানুয়ারী মার্গারেটের জীবনের এক ব্বর্ণাক্ষর 
দিবস। এঁদিন.ার ধ্যানের ভারতের পবিত্র সৃত্তিকায় তিনি পদার্পণ 


৮৬, ভারতের সাধিকা 


করলেন। জেটিতে ভার জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । 
আচার্ধকে দর্শন ক'রে মার্গারেট আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। 

অতঃপর রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে নিবেদিত। পরিচিত 
হতে লাগলেন । 

দেবী সারদামণি দেশ থেকে বাগবাজারের বাড়িতে আসার পর 
বিবেকানন্দ তার বিদোশনী ভক্তদের নিয়ে গেলেন মায়ের চরণ 
দর্শনে । এঁদের দেখে শ্রীমার আনন্দের অবধি নেই। কন্ঠা জ্ঞানে 
চিতুক স্পর্শ ক'রে সবাইকে আদর করলেন, এমন কি তাদের সঙ্গে বসে 
জলখাবার খেতেও তার দ্বিধা রইলে! না । রক্ষণশীল জীবনে অভাস্ত 
সঙ্ঘজননীর এ উদারতা ও ন্েহ প্রেমের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন 
মার্গারেট | 

অতঃপর মার্গারেটের জীবনে সংযোজিত হয় এক নৃতনতর 
অধ্যায়। শুভদিনে স্বামী বিবেকানন্দ তাকে ব্রহ্ষচর্য ব্রতে দীক্ষা দান 
করেন । বেলুড় মঠের ঠাকুরঘরে পুজার আয়োজন করা ছিল. সেখানে 
বসে সংক্ষেপে শিবপুজা কক্সার পর ভক্তিভরে শিশ্া প্রণাম নিবেদন 
করেন স্বামীজীর চরণে। দীক্ষার সময়ে আচার্য তার নব নামকরণ 
করেছিলেন নিবেদিতা | মার্গারেট নোবলের এই নব নামকরণ এবং 
গুরুর আদিষ্ট ব্রত '্টদ্যাপন-_দ্রই-ই তাকে ভারতের ধর্স-সংস্কৃতির 
ইতিহাসে অমর ক'রে রেখেছে। 


ভারতের কল্যাণে স্বামীজী তার এই শিষ্য ও মানসকম্যাকে উৎসর্গ 
করতে চেয়েছিলেন, তাই তার নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা । নামের 
এমন সার্থকত৷ লাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে। 

স্বামীজীর বিঙ্ষেশিনী শিষ্যার এই নামটি লক্ষ্য ক'রে উত্তরকালৈ 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : নিজেকে এমন করিয়া সম্পুর্ণ নিবেদন 
কতিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমত। আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। 
সে সম্বন্ধে তাহার নিজের মধ্যে যেন কোনে। বাধাই ছিল না। তাহার 
শরীরু। তাহার আশৈশব মুরোগীয় অভ্যাস, তীহার আত্মীয়ত্বজনের 


নিবেদিতা ২১ 


স্নেহ মমতা, তাহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন 
তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ওঁদাসীনা। হুর্বলতা ও ত্যাগ 
স্বীকারের অভাব-_কিছুই তাহাকে কফিরাইতে পারে নাই 1 

বিবেকানন্দের ইচ্ছ। ছিল, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠের মতো সন্গ্যাসিনী 
ও মহিল! ভক্তদের জন্য আর একটি মঠের পত্তন কারে যাবেন। 
নিবেদিতাই যে এরূপ একটি মঠ পরিচালনার কাজে সর্বাপেক্ষ। বেশ 
উপযুক্ত এবিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সন্গ্যাসিনী মঠ 
স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ তখনকার দিনে কোথায়? তাই স্বামীজী 
স্থির করলেন, নিবেদিতাকে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার একটি বিরাট আন্দোলনের 
স্থষ্টি করবেন এবং তার স্ুচনাটি হবে নিবেদিতার পরিচালিত একটি 
ক্ষুডর পরী বিগ্ভালয় থেকে । এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে নিবেদিতা 
পক্ষে শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ ছই-ই সহজতর হবে বলে স্বামীজী 
ভেবেছিলেন । ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিময় জীবনের শঙ্গে নিবেদিতা 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠ্ন, তার ভারতীয়করণ পূর্ণাঙ্গ হোক্‌, 
এটাই ছিল স্বামীজীর আশা । তার এ আশ যে পূর্ণ হয়েছিল, তাতে 
সন্দেহের অবকাশ নেই! 


দীক্ষা দান করার পরের দিন স্যামীজী নিবেদিত; ফ প্রশ্ন করেন, 
“এখন তুমি নিজেকে কোন জাতির বলে মনে করাছা ?” 

ব্রিটিশ জাতীয় পতাকার উপর নিবেদিতার প্রগাঢ শ্রদ্ধা। তিনি 
সহজ স্বরে উত্তর দিলেন, “কেন, আমি জাতিতে অবশ্যই বৃটিশ৯ 1” 

স্বামীজী বিস্মিত হলেন বৈকি। তার কাছু থেকে দীক্ষা লাভের 
পরেও শিষ্যার স্বাজাতাবোধ কি মাগের মতনই রয়ে গিয়েছে? 

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, ভাবের প্রাবল্যেঃ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 
ভাবমূতিকে সামনে রেখে বীরপুজাস [দকেই নিবেদিতা ঝু'কেছেন। 

এবার তাকে এ নূতন অধ্যাত্ুজীবনকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করতে 

১ জাতিতে আইরিশ ছিলেন নিবেদিতা, কিন্ত আলণ দেশটি গ্রেটবৃটেনের 
অন্তর্ত বলে, পরিচয়ে তিনি ছলেন বৃটিশ। 


২২২ ভারতের সাধিকা 


হবে, আত্মসংশোধন করতে হবে। নিবেদিতা ভারতকে ভালবাসতে 
শুরু করেছেন সত্য, কিন্ত মনেপ্রাণে ভারতীয় হতে পাবেন নি তখনো! 
স্বামীজী যে তাই চান, আরে! চান স্ব পূর্ব সংস্কারের বর্জন | 

এজস্া অল্প কিছুদিনের জন্য স্বামীজী বেছে নিলেন ভারতীয় গুরুদের 
অবলম্বিত কঠোর পথটি। কখনো! করছেন উপেক্ষা, কখনো বা! অত্যধিক 
নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে নিবেদিতার অহংবোধ, ব্যক্তিত্ব -ও স্বাতন্ত্্কে 
বার বার আঘাত করছেন তিনি। এর ফলে নবদীক্ষিতা শিহা। 
নিবেদিতার মনে পর্যায় ক্রমে নেমে আসতে থাকে নৈরাশ্য আর 
সংশয় । 

নিবেদিতার অন্তর্লোকের তৎকালীন ছন্দ সংঘর্ষের এক চমৎকার 
বর্ন! দিয়েছেন মুক্তিপ্রাণা। লিখেছেন : 

“চিন্তায় ও অনুভূতির ক্ষেত্রে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী এত পরিপূর্ণ ও 
সবল ছিল যে, নিবেদিতার মানসিক রাজ্যে উহ তুমুল আলোড়ন ন্ট 
করিয়াছিল । একদিকে শিক্ষার কঠোরতা তে। ছিলই, ইহারই সহিত 
আর*একটি বিষয় তাহাকে প্রবলভাবে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার 
নিকট ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। স্বামীজীর উপর নির্ভর করিয়াই 
তাহার তারতে আগমন। তাহার মধ্যে নিবেদিতা এক অনুকুল 
ভাবাপন্ন, প্রিয় আচার্য লাভের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে 
স্বামীজীর ব্যবহারে তাহাকে উদাসীন, হয়তো বা বিরূপ বলিয়াই 
তাহার মনে হইল। এই চিন্তাও নিবেদিতার নিকট অসহনীয় ছিল। 
একদিকে আশাভঙ্গের ফলে অবিশ্বাসের উদয়, অপর দিকে বিরপ্তি' 
এবং কতকটা শক্তি পরীক্ষার চেষ্টা _এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নিবেদিতা 
অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। 

“স্বামীজীর সহিক্ক'তাহার এইরূপ সংঘর্ষের কারণ ছিল। তাহার 
অনন্যসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব দ্বার! নিবেদিতা গভীরভাবে আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন সভ্য, কিন্তু তাহার আদর্শ এবং যুক্তিগুলি নিবিচারে 
গ্রহণ করিবার মতো মানসিক দীনত। নিবেদিতার ছিল না। তিনি 
নিজে যদি সাধারণ হুইতেন; অহা. হইলে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের দ্বার! 


নিবেদিতা ২২৩ 


€কেবল আকৃষ্ট নহে” অভিভূত হইতেন এবং নিজ মতবাদ বা ধুক্তি 
অনায়াসে বিসর্জন দিতেন। কিন্তু নিবেদিতার চরিত্রও অসাধারণ, 
"হার ব্যক্তিত্বও কিছু কম নহে। তাহার উপর ছিল প্রচণ্ড তেজ ও 
অভিমান । অসহায়ভাবে নিজেকে বিলুপ্ত করিবেন, নিবেদিতার পক্ষে 
তাহা! অসম্ভব | ম্ুৃতরাং তাহার নিজের দিক দিয়া বিচার এবং ফলে 
সংঘর্ষ অনিবার্ধ। 

“দ্বিতীয়ত। স্বামীজী যদি কোমলভাবে তাহার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ 
নিবেদিতার নিকট উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে হয়তো হৃদয়ের 
আবেগরশত নিবেদিতা কতকট। নত হইতেন। ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার 
পাত্রের নিকট স্বেচ্ছায় পরাজর-স্বীকার বহু সময়ে ঘটিয় থাকে__কথনও 
জ্ঞাতসারে, ক অজ্ঞাতসারে । কিন্তু স্বামীজী সে ধার দিয়াও যান 
নাই। তীহার অভিধানে আপস বলিয়া কোনো শব্দ ছিল না। 
বিশেষত তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিবেদিতার যে দৃঢ় অনুরাগ, তাহা একান্ত 
তাহারই প্রতি । এই ব্যক্তিগত বন্ধন নির্মমভাবে ছিন্ন করিবার জন্য 
তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। ফলে নিবেদিতার সমগ্র অন্তর শূন্যতায় 
ভরিয়া! উঠিতে লাগিল১।” 

নিবেদিত৷ সম্পর্কে সাময়িকভাবে যে নীতি স্বামীজী গ্র্ণ করে- 
ছিলেন, অচিরে তা৷ কিন্তু কলপ্রস্থ হয়েছিল। নিজের পুৰশ্রমের 
সংস্কার, পাশ্চাত্যের অভ্যস্ত আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে পরিহার 
কর! শুরু করেন নিবেদিত | বিবেকানন্দও এবার এগিয়ে আসেন 
বেশ খানিকটা । ভারতবর্ষ এবং তার ধর্মসংস্কৃতির অস্তিহিত তত্বকে 
বার বার উদ্ঘাটন করতে থাকেন তার নৃতনতর এই অধ্যাত্বস্থষ্টি__ 
ব্রম্াচারিণী নিবেদিতার কাছে। 

এ সময়কার এক চিঠিতে নিবেদিতার বৃতনতর ও গভীরতর দৃ্টির 
পরিচয় পাই : 

' «অনেক কিছুই এবার শিখিতেছি।-..একটি নির্দিষ্ট অবস্থা আছে, 
তাহাকেই আখ্যা দেওয়া চলে আব্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা 


, ১. ভগিনী নিবেদিতা ঃ মুক্তিপ্রাণা 


২২৪ ভারতের পাধিকা 


লাভ করা প্রয়োজন । মানুষের ভালবাস! লাভ করিবার জন্য হাদয় 
যেমন "আকুল হইয়া! উঠে, ঠিক তেমন করিয়া! অন্তরাত্মা। হাহাকাৰ্ক 
করে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য । যাহ। এতদিন ধরিয়া আমার 
কাছে মহানুভবতা ব৷ নি:স্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, প্রকৃত 
অহমিকাশুন্যতার শুভ্র অনাবিল জ্যোতির তুলনায় তাহা নিতান্তই 
হালক! ও অত্যন্ত শু অবস্থা ব্যতীত কিছুই নহে। এ সবই আমি 
উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আশ্চর্য! প্রাথমিক সত্যগ্চাল 
পরিফাররূপে দেখিতে এত সময় লাগিল। আপাতত ইহার অধিক 
আর কিছু বুঝিতে পারতেছি না। মানুষের জীবন ও সম্পক সম্বন্ধে 
আমার অতীত ধারণাগুলিকে এখনও সম্পুর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিতে পান্ব 
নাই-_-অথচ দেখিতেছি, মহাপুরুষগণ বেগুলি উড়াইয়। দিবার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আর তীহানা কি একেবারে ভ্রান্ত হহতে 
পারেন? বতমানে আমি কেবল অন্ধকারেই হাতড়াহতোছ ; এখানে 
ওথানে জিজ্ঞাস! কাঁরতেছি ও প্রমাণ খুঁজিতোছ। আশাকরি একদিন 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিব, আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ় 
প্রত্যয়ের সহিত অপন্মুকে তাহা দান করিতেও পান্সিব। 

“একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়! গিয়াছে । শরীর এবং 
আত্মা সম্পূর্ণ বিভন্ন । নিজেকে এত স্থুখা মনে হইতেছে যে, ভাষায় 
প্রকাশ কর। সম্ভব নহে।” 

ক রিডার | ৬। ৯৮-এর পঞ্জ ) 

তার নিজন্ব বাসার ১৬নং বোসপাড়া লেনে |নবেদিত। স্থায্সা- 
ভাবে অবস্থান করতে থাকেন। তাহলেও প্রাতটি ছুপুর তান শ্মা 
সঙ্গে কাটাতেনু। শুমা বাস করতেন অতি নিকটেই। গ্রীষ্মকালে 
তিনি নিজের কক্ষেই নিবেদিতাকে বিশ্রামে অন্ুমাত 1দযেছছেলেন। 
ঘরটি ঠাণ্ডা, আসবাবপত্র প্রায় নেই বললেই চলে । মন্থণ লাল মেঝের 
ওপর পর পর মাহুর বিছানো ; প্রতিটির ওপর বালিশ ও মশারি । 
এ ৰাড়ির ওপর. তল! থেকে শ্রীম৷ প্রতিদিন গঙ্গা দর্শন করতেন । 
এই সময়ে ভার সেবিকা ও সঙ্গিনীদের মধ্যে ছিলেন গোপালের মা» 


নিবেদিতা ২২৫ 


যোগীন-মা গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি। এরা সবাই বিধবা এবং 
নিষ্ঠাবতী সাধিকা। 

“শ্রীমার গৃহখানি যেন শান্তি ও মাধুর্ষের নিলয়। নূর্যোদয়ের 
বহু পূর্বেই সকলে শব্যা ত্যাগ করিয়া জপের মাল! হস্তে দেওয়ালের 
দিকে মুখ ফিরাইয়৷ জপে মগ্ন হইতেন। নিবেদিতা লক্ষ্য করিয়া 
বিস্মিত হইতেন, কী ধীর স্থির ভাবে ইহার দীর্ঘকাল বসিয়া আছে। 
সূর্যোদয়ের পর গৃহকর্ম আরম্ভ হইত। একটু বেলা হইলে শ্ত্রীমা বখন 
নিজের ঘরে শ্রীঠাকুরের পুজায় বসিতেন, তখন সকলেই নানাভাবে 
পূজার আয়োজনে সাহায্য করিতেন। নিবেদিত। দেখিতেন, দীপ 
জ্বাল! ধূপধুনা দেওয়া, পুষ্প নৈবেগ্ভ সাজানো প্রভৃতি কাজগুলিতে 
সকলেরই কী গভীর নিষ্ঠা! মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম এবং 
তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়। গল্পগুজব। লক্ষমীদিদি তাহার স্বাভাবিক 
কৌতুকপ্রিয়তাক্জ সহিত বিভিন্ন দেবমূ্তির নকল এবং নান! প্রকার 
পালার অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দ দিতেন | সন্ধ্যা হুইবামাত্র 
গল্প গুজব হাস্ত-পরিহাস সব থামিয়া যাইত। ঘরে ঘরে প্রদীপ 
দেখানো হইতেই সকলে একান্ত ভক্তিভরে ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া 
শ্রীমা ও গোপালের মা'র পাদবন্দনা করিতেন । তা. সকলেই 
জপে বসিতেন; আর নিবেদিতা শ্রীমার পার্থে বসিবার সৌভাগ্য 
লাভে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন ।”১ 

স্বামীজীর প্রধান উপদেশ ছিল তার পাশ্চাত্যের শিষ্য ও শিষ্যাদের 
প্রতি--ভারতবর্ষ ও তার সাধনাকে ভালোবাসা, এ ছটি তত্বকে 
জানো এবং এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করো। শ্রীমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস 
করার ফলে নিবেদিতা ভারতবর্ষ ও তার সাধনাকে জানার স্থযোগ 
পেলেন অপ্রত্যাশিতভাবে । শ্রীমা ও *'র পরিমগ্ডল নিবেদিতারু 
কাছে হয়ে উঠলো! ভারতীয় জীবন ও ধর্ম সংস্কৃতির একটি পবিত্র 
উহসম্থল। 


১ ভগিনী নিবেদি : মুকতিশীণ। 
ভা. সাধিকা (২য়)-১৫ 


২২৬. ভারতের সাধিকা 


নিবেদিতা সহজাত শুভ সংস্কার এবং প্রথর বুদ্ধির অধিকারিনী 
ছিলেন। তাই প্রথম দর্শনের দিনেই শ্রীমা ও তাহার সঙ্গিনীদের 
মধ্যে যে পার্থক্য, ত৷ বুঝে নিতে ভার দেরি হয় নি। আলমোড়ায় 
অবস্থানকালে তার এক বন্ধুকে শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের এক মনোজ্ঞ 
বিবরণ তিনি দিয়েছিলেন-_ 

“অনেকবার ভাবিয়াছি, তোমাকে সেই পবিভ্রা মহিলার কথা 
বলিব। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধগ্সিণী | নাম সারদ1। একজন হিন্দু 
বিধবার মতই তাহার পরিচ্ছদ শুভ্র। এই শুভ্র শাড়িটি তাহার সার! 
দেহ পরিবেষ্টন করিয়া মাথা পর্যস্ত উঠিয়া! গিয়াছে । এ যেন পাশ্চাত্য 
দেশের সন্ন্যাসীর অবগুঠন | তাহাকে ভাল করিয়! জানিলে বুঝা যায়, 
তাহার মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি এবং তৎপরতার কী চমৎকার প্রকাশ । 
তিনি মাধূর্ষের প্রতিমৃতি__এত শাস্ত। নম্র, স্সেহপ্রবণ, আবার ছোট 
বালিকার মতই সদ। উৎফুল্ল বরাবরই তিনি ছিলেন রক্ষণশীলা 
কিন্ত আশ্চর্য, পাশ্চাত্যবাদিনীগণকে দেখিবার পরমুহুর্তে তাহার 
রক্ষণশীলতার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তিনি আমাদের সহিত 
একসঙ্গে. বসিয়া আহার করায় সকলেই খুব আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে । 
তাহার এই আচরণ আমাদিগকে মর্যাদ। দান কাঁরয়াছে, আন্ন আমার 
ভবিষ্যৎ কাজের সম্ভাবনাকে যতখানি সফল করিয়া তুলিয়াছে, আর 
কিছুই তেমন পারিত না । 

এপার কলিকাতায় অবস্থানকালে চোদ্দ পনেরে। জন উচ্চবর্ণের 
মহিলা তাহার সেবা পরিচর্যা করেন; এবং তিনি অপূর্ব কৌশল ও 
ভালবাসার ছার] তাহাদিগকে সদা শাস্তির মধ্যে রাখেন। সাত্যিই, 
শক্তিরূপিণী এবং ম্রান্ুভবা রমণীগণের তিনি অন্থতমা, যদিও বাহিরে 
নিতান্ত সরল ও সহজ |” 


নিবেদিতা এবং পাশ্চাত্যের অপর শিশ্ত-শিষ্যাদের নিয়ে হিমালয়ের 
কোলে আলমোড়া অঞ্চলে কিছুকাল বাস কক্সেন স্বামী বিবেকানন্দ 
(ভারপর রওনা হন। কাশ্মীর ও অমস্বনাথ তীর্থের দিকে । এ সমক্ষে 


নিবেদিতা ২২৭ 


অমরনাথ দর্শন ও ক্ষীরভবানীতে জগজ্জননীর পূজা ও ধ্যান মননের 
ফলে ব্বামীজীর দেহে মনে ও সারা সততায় জেগে ওঠে পরম অনুভূতি 
“ও দিব্য চেতনা | তার এই চৈতন্যময় দিব্যসত্তার পরিচয় নিবেদিতার 
জানা ছিল না । এ যাবৎ বেদাস্তের প্রতিভাধর প্রচারক ও আত্মত্যাগ 
বীর সন্ন্যাসীরূপেই নিবেদিতা। তাকে দেখে আসছিলেন । এবার তার 
নয়ন সমক্ষে প্রকটিত হলো স্বামীজীর মহিমময় সদ্‌ৃগুরু-্বরূপ। এই 
বর্শনের ভেতর দিয়ে দেবমানব বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ করলেন 
নিবেদিতা । নূতন ক'রে করলেন আত্মনমর্পণ | 

বান্ধবী মিসেস হ্যামগ্ডকে এসময়কার বিস্ময়কর বিবরণ জানাচ্ছেন 
নিবেদিতা তার এক চিঠিতে : 

_এবাল সা বলবো তাতে চমকে যাবে । এক সপ্তাহের জন্য 
হিমালয়ের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম--১৮০** ফুট উঁচুতে! স্বামীজীর 
সঙ্গে হিমবাহ দেখতে গিয়েছিলাম, বাইরের লোকের এইটুকু জানলেই 
চলবে, বাকি অংশ নাই বা জানলে । তা'সলে আমরা পবিত্র 
অমরনাথের গুহায় তীর্থবাত্রা করতে গিয়েছিলাম, যেখানে স্বামীজী 
আমাকে শিবের কাছে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন বিশেষভাবে । 

স্বামীজীর কাছে গভীর-গম্ভীর সেই ক্ষণ। তিনি 'একেবারে 
আত্মনিমজ্জিত-_যদ্দিও গুহামধ্যে মাত্র হু-মিনিট ছিলেন, ও. ব্রপরেই 
নির্গত হয়ে আসেন, পাছে ভাবাবেগে আত্মহার। হয়ে যান । দারুণ 
শ্রান্তও হয়ে পড়েছিলেন ; দীর্ঘ মারাত্মক পথ ভেঙে তাকে উঠতে 
হয়েছিল, হৃদ্যন্ত্রও দুর্বল ছিল। কিন্তু তারপর থেকে সে কী বিশ্বাস 
আর সাহস আর আনন্দ তার । তিণি বললেন, শিব তাকে অমর বর 
দিয়েছেন; এরপর স্বেচ্ছায় ভিন্ন মৃত্যু নেই তার। তার সঙ্গে যে যেতে 
পেরেছি, এতে আনন্দের সীমা-পরিীমা নেই আমার । এ আমার 
নিত্য স্মৃতি হয়ে রইল নিশ্চয়ই, এবং তিশি সত্যই শিবের কাছে 
আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন।.'ভার মুখে সেকথা শোনার পর থেকে 
আমি দারুণ দ্রুতবেগে হিন্দু হয়ে উঠেছি ভাবাদর্শে। 

তার দিব্যান্ুভৃতিতে গভীরভাবে; তীব্রভাবে, আমি আনন্দিত । 


২২৮ ভারতের সাধিকা 


কিন্তু আমার দারুণ যাতনার কথাও ভাবো, প্রিয় নেল আমার, 
ধাকে আমি পুজা করি, তিনি আমার সামনে অস্তরলোকে পূর্ণ হয়ে 
বিদ্যমান অথচ আমি তো বাইরের রূপদর্শনের অতিরিক্ত কিছু পেলাম 
না! স্বামীজী সে অনুভূতিকে আমার কাছে জীবন্ত করতে পারতেন 
-_কিন্ত তিনি রইলেন আত্মমগ্ন । 

এখনে পর্যস্ত সেই সময়টির দিকে ফিরে চাইলে আমার হৃদয় 
দারুণ ক্ষোভে ও নৈরাশ্টের অন্ধকারে ডুবে যায়। সে আমারই দোষ 
জানি, রাজাও আমাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করেছেন, এবং বিচিত্রভাবে 
আমি তার মনের নিকটতর হয়েছি, এই তীর্থযাত্রার জন্য আরম 
ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ তবুও- প্রায় মুঠোয় পেয়ে হারানোর তিক্ত 
ছুঃখের শেষ কোথায়_-সে সৌভাগ্য হয়ত জীবনে আর আসবে না ! 
আমার মন ক্ষোভে-কোষে আচ্ছন্ন ছিল, তিনি কথা! কইতে টি 
আমি শুন্তে চাই নি। - 

প্রিয় নেল, আমার কেমন যেন মনে হয়, তোমার সাহসী প্রাণে 
সাম্বনার আশ্রয় আছে, ভাই তোমায় বলছি-_যদি তার কাছে আমি 
বেস্ুর। হয়ে না বাজতাম ! যদি আমি গোটা ব্যাপারটির অংশ হয়ে 
উঠতে পারতাম__একটু ধৈর্য ও সহানুভূতির ছার1। কিন্তু যা হয়ে 
গেছে। তাকে তে! আর ফেরানে। যাবে না । একমাত্র সাস্তবনা ক্ষতি 
বা, ত। আমার, কিন্তু কী না ক্ষতি ! 

তুমি জানো কি, আমি তাকে বলেছিলাম, আপনি যদি “গুরু 
কথাটিকে -বাস্তব ক'রে তুলতে না চান, তাহলে আমরা পরস্পর শুধু 
সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কি! এই বলে তাকে তিরস্কার ক'রে 
নিজেকে কঠোরভাবে গুটিয়ে নিয়েছিলাম । 

কিন্ত তিনি মধুরতম মনোভাবে ছিলেন এতটুকু রাগ নয়- 
আমার স্ুথসুবিধার দিকে শুধু লক্ষ্য । মনে হয় তিনি ভেবেছিলেন, 
আমি র্লাস্ত। নিজে বিষয়ে অধিক কিছু বলতে তিনি পারছিলেন না । 
পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে এসে তিনি বললেন, __'মার্গট, ও বন্তু 
তোমাকে দেওয়ার ক্ষমত। নেই--আমি রামকৃ্ণ পরমহংস নই ? | 


নিবেদিতা ২২৪ 


অপরূপ! অসচেতন দীনতার চরম । 

কিন্তু তুমি জানো, এই অনিবার্ষ হঃখভোগের অন্যতম কারণ 
আছে জাতিগত সংস্কারের মধ্যে । আমার আইরিশ ন্বভাব সব কিছু 
প্রকাশ করে-_হিন্টু সেরকম প্রকাশের কল্পনাও করে না। আর 
স্বামীজী গুরুগিরি সম্বন্ধে কিভাবে না সন্কুচিত, পর পক্ষে আমি 
তাকেই সর্ষদা চাইছি, ইত্যাদি, এই যখেষ্ট স্বার্থপরতা । যাই হোক্‌ 
মনে রেখো, আমি বাইরের অজন্্র লোককে বলব, আমি অমরনাথে 
গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে যে-কথা বললাম, ত| বলব না৷ কাউকে, 
এবং তুমিও, আ ম দৃশ্য দর্শনে গিয়েছিলাম, এর অতিরিক্ত এই তীর্থ- 
যাত্রা সম্বন্ধে আসল কথ! কারে! কাছে ভাঙবে না ।১ 


আর একাঢ শ্রণখোল। চিঠিতে লিখেছেন নিবেদিতা তার বান্ধবী 
নেল হ্যামগ্ুকেং : 

- শিশুর মতো তার কথা জগজ্জননীর বিষয়ে ; কিন্তু তার সত্তা ও 
স্বর-৫স একেবারে ঈশ্বরের । অস্তধ্তি পাবত্র গা্তীর্ধ ও আনন্দ 
শিহরণ একই সঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার উপস্থিতি থেকে__এমনই 
তার শ্বমহিম রূপ যে ঘরের দৃর প্রান্তে সরে গেলাম নীরবে পুজার 
জগ্য- সর্বক্ষণ । “তারকার জন্ম আমরা দেখেছি আমরা চভণনছি গৃঢ. 
অর্থের একটি প্রকাশ । সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখছেন_-এ তেমনই এক 
সান্নিধ্য, ধার নয়ন পূর্ণ হয়ে আছে ঈশ্বরের রূপে। তার কাছে এই 
মুহূর্তে লোককল্যাণ কর্মের চিন্তাও অসহ্য। “শুধু মা-ই' সক্রিরা। 
'দেশপ্রেম ভূল, সব ভুল” ফিরে এসে তিনি বললেন, “সব কিছু মা। 
সব মানুষই ভালো । শুধু আমরাই সকলের নিকট যেতে পারি না ।""' 
আমি আর শিক্ষা দেব না কখনো । আমি কে; যে শিক্ষা! দেব 1 

এই মুহূর্তে নীরবতা, তপস্তা, আর প্ন্যাহারই তার কাছে 
জীবনের মূল ব্ত এবং সে প্রত্যাহার এমনই পবিত্র যে, তাকে স্পর্শ 

১, নিবেদিশ! লোকমাতা : শঙ্করীগ্রসাদ বস্থু। 

২, এ 


২৩৪ ভারতের সাধিক৷ 


করার চিন্তাও করা যায় না। মনে হয় তাকে দেখে “জগন্মাভার 
সঙ্গে সঙ্ঞানে অবস্থিত নয় এমন একটি মুহূর্তেরও মূল্য নেই।' 

এই অপূর্ব গ্রীষ্মকালের দিকে ফিরে তাকাই যখন, তখন সবিস্ময়ে 
ভাবি, ভাবের এমন সমুচ্চ স্তরে অবস্থানের ছূর্লভ সৌভাগ্য পেলাম 
কিকরে? এই মালগুলিতে মহান্‌ ধর্মীয় ভাবসমূহের আলোকধারায় 
সিঞ্চিত 'ও সঞ্জীবিত হয়েছি ; আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ মানুষের চেয়ে 
ঈশ্বরই অধিক বাস্তব হয়েছেন । আর গতকাল সকালের শেষ কয়েক 
ঘণ্টা তো৷ আমর! রুদ্ধশ্বাসে ঘনীভূত স্তব্ধ হয়েছিলাম, নড়তেও সাহস 
করি নি+ যখন তিনি মায়ের কাছে গান গাইছিলেন, আর আমাদের 
'সঙ্গে কথা বলছিলেন। এখন তিনি শুধু ভালবাস।-_ভালবাস! । 
অধৈর্ষের ঘাম্প পর্যস্ত নেই, অন্যায়কারী অত্যাচারী, সম্বদ্ধেও নয় 
এখন শুধু শাস্তি আর ত্যাগ আর ভাবাবেশ। “স্বামীজী আর নেই; 
চিরতরে বিদায় নিয়েছেন" তার শেষ কথ! য! আমি শুনেছি । 

(১৩. ১০, ৯৮) শৃত্যুবূ্পা কালী, কবিতাটি লেখার পর থেকে 
স্বামীজীর অন্তমুখীনতা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে একদিন তিনি 
সকলের অজান্তে, নিঃশবে চলে যান ক্ষীরভবানীর পবিত্র ভীর্থকুণ্ডে। 
সেখানে আটদিন ছিলেন, যার বিষয়ে কিছু লেখ! শক্ত। কারণ তা 
এতই এরশ্বরিক। সেখানে নিশ্চয় তিনি দারুণ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এক অপরাহে যখন ফিরে 
এলেন তখন তার মুখ জ্যোতির্ময় । “মা? ছাড়া মুখে আর কথা নেই। 
বললেন, অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তারপর থেকে তাব্র 
সাক্ষাৎ প্রান মেলেই নি। তিনি একাকী রইলেন । “মায়ের কোলে 
শিশুর মত আছি'_নিজেই বললেন, কী ক'রে আমি তোমাকে 
অনির্বচনীয় *জিনিস বর্ণনা করব । কিন্তু তুমি উপস্থিত থাকলে বা! 
দেখতে সেই কথাই তোমাকে জানাতে চাই। আমি জানি, এগুলিকে 
তুমি কেবল সংবাদ বলেই নেবে না গভীর পবিত্র বলে ব্যক্তিগতভাবে 
গ্রহুণ কন্ধবে। 

আমার নিজের মনে হচ্ছে ( আমার কাছে সেইটাই বড় কথ!) 


নিবেদিতা ২৩১ 


স্বামীজীর মধ্যে তপন্তার বেগ এত প্রবল যে, তিনি হয়ত আর কখনই 
পাশ্চাত্যে যাবেন না বা শিক্ষা দেবেন না। যদি তিনি মৌনের 
ব্রত নেন বা চিরতরে তপস্তার জন্য প্রস্থান করেন; তাতে আশ্পর্ষের 
কিছু থাকবে না। কিন্তু অপরপক্ষে একথাও সত্য হতে পারে, তার 
ক্ষেত্রে এই ভাব শক্তির উৎস নয় বরং আত্মতৃপ্তির হেতু । সুতরাং 
আমি অনুমান করি, এই ভাবের ওপরেও তিনি নিজেকে, উত্তোলন 
ক'রে বিশ্বের কাছে জ্ঞান ও ত্রাণের বিশাল উৎস হয়ে দাড়াবেন। 
জীবন থেকে সুখের ও সঞ্গ্রামের আকাজ্ষা চলে গেছে। বেহিসেবীপনা 
বা অবিবেচনা অদৃশ্য, তার জায়গায় এসেছে ত্রন্মাণ্ডের মতই বিরাট 
আত্মার প্রকাশ, বিক্ষত যাতনাতে, কিন্তু প্রেমে পরিপুণ যখন তিনি 
কথ। বলেন, প্রশ্নের উত্তর দেন, এই ভাবই ফুটে ওঠে। তান কিছু 
কিছু: ১: কুটে বলতে গেলেও যেন বাক্যের অতীত সেই মহিমা নষ্ট 
হয়। অদ্ভুত কথা হল, তার সামনে এখন যে ধরনের কথ৷ অযোগ্য 
মনে হয় না, তা হচ্ছে কোনে। রসিকতা বা মজার গল্প যা আমাদের 
সকলকে হাঁ(সয়ে দের। বাকি সময়ে, প্রতি মুহূর্তের এঁশী স্বরূপ 
আমাদের নিঃশ্বাস পরন্ত রুদ্ধ ক'রে দেয় । 

আরও কিছু বলতে হবে? তার শেষ কথা যা শুনেছি 'ম্বামীজী 
আর নেই" পুনশ্চ ন্ত্রণার মধ্যেও পরম আনন্দ আছে। কারো 
বিরুদ্ধে রূঢ় বক্তব্য নেই। এমনই ভাববিশালতা- মধো বীশুত্রীঃ 
ক্রশবিদ্ধ হয়েছিলেন । 

পুনশ্চ তিনি বললেন, তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্থষ্টি 'কালী দি 
মাদার? কবিতার প্রতিটি শব্দের অনুধ্যান তাকে এবার করতে হবে। 
গতকাল তার কথা মত কবিতাটির প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে পড়তে 
হল তীর কাছে। 

তিনি কথা বলে চলেছিলেন “মার' বিষয়ে কথা, তাই তাত 
শব্দগুলি গরীয়ান্‌। চলে যাবার অ।.ম মার সান্নিধ্যের স্পর্শ অনুভব 
করিয়ে দিয়ে তবে গেলেন। গতকাল আমি না বলে পারি নি রু্ধ- 
শ্বাসে--ঈশ্বর'-_তার যন্বন্ধে। 


২৬২ ভারতের সাধিক! 


অমরনাথ ও ক্ষীরভাবনীর দর্শনে শিবভক্ত উমাভতক্ত বিবেকানন্দ 
ষেন উলে উঠেছিলেন, রূপান্তরিত হয়েছিলেন নৃতনতর উপলব্ধি ও 
দিব্য চেতনায় । এই রূপান্তর এবং দিব্যে চেতনার চিত্তাকর্ষক ব্্ণন। 
দিয়েছেন নিবেদিত। তার '্য মাস্টার? গ্রন্থে । লিখেছেন : 

__স্বামীজী ফিরে এসেই গীদ! ফুলের মাল! ছড়াটি নীরবে আমাদের 

মস্তকে একে একে ছু'ইয়ে আশীর্বাদ করলেন । আমাদের একজনের 
হাতে মালাটি অর্পণ করার পরে বললেন, এটি মাকে নিবেদন 
করেছিলাম ।" তারপর বললেন, “আর হরি গুঞ্নয়, এখন শুধু মা? মা। 
হাসিতে মুখখানি উজ্জল হয়ে উঠেছে । আমরা একেবারে নীরব। 
চিন্তার তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে যায় এমনি এক মহাভাৰে স্থানটি পুর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল__কথা বলতে চাইলেও পারতাম না। আবার আপন মনে 
বলতে থাকেন, 'আমার পব দেশপ্রেম গেছে । সব গেছে। এখন 
শুধু-_মা, মা !? 

একটু থেমে আবার শোনে! গেল তার ভাব গদ্গদ কণ্ঠের ভাক্ত 
“আমি ভূল করেছিলাম । মা! স্পষ্ট বলে দিলেন, “যদি অবিশ্বাসীরা 
আমার মন্দিরে ঢুকে আমার মৃতি নষ্ট করে, তাতে তোর কি! তুই 
আমাকে রক্ষা করিস, না,আমি তোকে রক্ষা করি ?-_-তাই দেশপ্রেম 
নিয়ে মাতামাতি আর নয়। আমি এখন শিশুসস্তান ।' 

মুগ্তিত মস্তক, সন্গ্যাসের গেরুয়। পরিহিত, স্বামীজীর দশনে তার 
ক্সীরভবানীর তপন্তাময় রূপটি ভেসে উঠলো! নিবেদিতার মানসপটে । 
এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 

কল্পনানেত্রে দেখলাম-_উপবাস, পুজা, কুণ্ডে পায়স ও বাদাম 
ভোগদান এবং জনৈক পণ্ডিতের শিশুকন্তাকে প্রতিদিন কুমারী 
উমারূপে পুজা । স্বামীজী বলেছিলেন, “আর কোনে কামনা! নেই, 
শুধু ফিরে চাই সেঁই গঙ্গাতীরের মৌনী, নগ্ন পারব্রাজকের জীবন । 
আর কিছু নয়, কিছু নয়, ব্বামীজী মরে গেছেন-_-চিরতরে চলে 
গেছেন । অগংকে শিক্ষা দেবার দায় বইব আমি? আমি কে? 
সবই আক্ষালন, অহঙ্কার । আমাকে মায়ের প্রয়োজন নেই, তাকে 


নিবেদিতা ২৩৩ 


প্রয়োজন আছে আমার । এ বোধ যখন জাগে, তখন কাজ মায় 
ছাড়া আর কিছু নয়।' 

বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের ক্ষমার দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করেছিলেন 
স্বামীজী। বলেছিলেন- প্রেমই একমাত্র উপায় । যদি কেউ আমাদের 
বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তাহলে তাকে ভালবাস ভালবেসে যাও যে পর্যস্ত 
না তার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে । 

নিবেদিতার লেখায় আরে! পাই, “যখন স্বামীজী দিব্যভাধে 
ভরপুর হয়ে এ কথাগুলো বলছিলেন, তখন যে সবাতিশায়ী মহাপ্রাণ 
বাজ্ময় হয়ে উঠেছিল তার ভেতরে, তা প্রকাশ করব ভাষায়, সে সাধ্য 
আমার কই ।” 

গুরুর সহিত কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিবেদিতার জীবনে এনে 
দিয়েছিল এক /*রূল সৌভাশা ! অমরনাথ দর্শন করানোর পর সেই 
পরমপ্রতু অনাদি জ্যোতিলিঙ্গের কাছে নিবেদিতাকে সমর্পণ করতে 
চেয়েছিলেন স্বামীজী। সেই সুযোগে, এই মহাতার্থে অবস্থান করার 
সময়ে গুরুর এক নূতন মহিমময় রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল নিবেদিতার 
নয়ন সমক্ষে। দ্বার্থহীনভাবে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, তার এই গুরু 
একজন প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বরনিদিঞ্ট ব্রত উদযাপনের পর গুরু যে 
আত্মার গভীরে ডুবে গিয়েছেন, আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান হয়ে 
উঠেছেন, এ তবটিও এ সমস্কে উদ্ঘাটিত হয়ে ছিল নিবেদিতাদ্দ চাছে। 


গুরুর জ্যোতির্থন সন্তার স্পর্শ লান্ভে ধন্য হস্েছিলেন নিবেদিতা । 
শুধু তাই নয়, স্বামী বিবেকানন্দের আত্মিক জীবনের গ্রুবজ্যোতি উত্তর 
জীবনে তাকে টেনে নিয়েছিল তার নিদিষ্ট জীবনব্রত ও কর্ণসাধনার 
ছুরুহ পথে । বাগবাজাগের ক্ষুদ্র স্কুল থেকে শুরু ক'রে নিবেদিতার 
কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয়েছিল সার। ভারতবৰষে | গুরুর কৃপায় উদ্দীপিতা 
হয়ে সারা ভারতের মর্মমূলে অপার প্রাণশক্তির ধারা- সঞ্চারিত 
করেছিলেন তিনি । 

স্বামীজী চেয়েছিলেন, নিবেদিতা বাগবাজারে মা-সারদামণির' 


* ২৩৪ ভারতের সাধিকা 


ঘনিষ্ঠ পরিবেশে বাস করুন । এর ফলে স্্রীমা এবং তাকে ঘিরে যে 
সব স্ত্রীভক্ত ও সেবিকার। রয়েছেন, তাদের স্পর্শগুণে নিবেদিতা প্রকৃত 
ভান্রতীয় জীবনধারায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারবেন, বিশেষ কারে 
শ্রীমার ন্েহ ও আশীর্বাদে তার জীবনের আমূল পরিবর্তন হৰে 
তরান্বিত । 

স্বামী বিবেকানন্দের এ আশা সফল হয়েছিল । এখানকার পরি- 
বেশে থাক/র ফলে নিবেদিত! নিজেকে সম্পুর্ভাবে ভারতীয় ক'রে 
নিতে পেরেছিলেন, গণা হয়েছিলেন রক্ষণশীল পল্লী বাগবাজারের এক 
অন্তরঙ্গ সেবিকারপে। 

ব্রহ্মচারিণীর ত্রতে নিষ্ঠার প্রয়োজন । তাই স্বামীজী তাকে নির্দেশ 
দেন। “তোমাকে লোকজনদের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ একেবারে ছাড়তে 
হবে এবং রীতিমতো নির্জনে বাস করতে হবে। তোমার 'চিন্তা, 
প্রয়োজন, ধারণা অভ্যাস এসব হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া! চাই। তোমার 
জীবন হবে ভেতরে বাইরে রথার্থ নি্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণীরর 
মতো । আর এই, ব্রহ্মচর্ষ-ব্রত সাধনের উপায় তুমি নিজে থেকেই 
জানতে পারবে যদি যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। কিন্তু অতীত জীবন 
তোমাকে একেবারে ভুলতে হবে । এমন কি তার সম্মতি পর্যস্ত তাগ 
করতে হবে ।” 

এ নির্দেশ পালনে নিবেদিতা সক্ষম হয়েছিলেন। তবে পাশ্চাত্য 
জীবনের স্মৃতি ও সংস্কার গোড়ার দিকে মাঝে মাঝে তাকে কিছুটা 
বিব্রত করতো! বই কি। 
_ মে-বার বাগবাজারে বলরাম ভবনে এসে স্বামী বিবেকানন্দ 
কয়েকট। দিন অবস্থান করছেন। এ সময়ে নিবেদিত৷ প্রতিদিন 
বিকেলে এসে গুরুর চরণে প্রণাম জানিয়ে যেতেন। ধর্মীয় নির্দেশ ও 
প্রাচীন ভারতের প্রনঙ্গ নিয়ে কিছুটা সময় অবিবাহিত হতো! । 

সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, তবুও নিবেদিতার দেখ! নেই। 
' স্বামীজী তার আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন আর বার বার তার কথ! 
জিজ্ঞেস করছেন সবাইকে । 


নিবেদিতা ২৩৬ 


নিবেদিতা যখন উপস্থিত হলেন, তখন রাত হয়ে গিয়েছে । * তার 
প্রণাম গ্রহণের পর বিরক্ত কণ্ে স্বামীজী প্রশ্ন করেন, “কোথায় ছিলে 
এতক্ষণ, বলতো ?” 

নিবেদিতা হুঃথিত ও অনুতপ্ত । মুদুকণ্ঠে জানালেন, একজন 
ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে শহরের কয়েকটি অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন? 
অনিবার্ধ কারণে তার ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছে | 

এবার তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন স্বামীজী, “তুমি ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ 
করেছো । সন্ধ্যের পর কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা করা তো! তোমার 
উচিত নয় । আমার এখানে যখন আসবে, তখনো! সন্ধ্যের আগেই 
নিজের আবামে চলে যাবে নিজম্ব জপ ধ্যান করবে । আর কখনো 

যেন এমনটি না হয়।” ্‌ 
নত মস্তকে নিবেদিতা গুরুকে জানালেন, “আর কখনে! এমন 
ভুল হুবে ন1।” 

এক হস্তে ছিল গুরুর কঠোর*নিয়ন্ত্রণ, আর এক হস্তে ভারতীয় 
সাধন! দানের দাক্ষিণ্য । এরই ভেতর দিয়ে বিবেকানন্দ গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন তার মানসপুত্রী নিবেদিতাকে । 

এ প্রসঙ্গে মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, “ত্রহ্ষচরধত্রত গ্রহণপূর্বক নিবেদিতা 
যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জীবন অবলম্বন করিয়া্িলন।, সে জীবন 
পুরুষদিগের পক্ষে যেরূপ, স্তাহার পক্ষেও সেরূপ। "মার সেই জীবন 
যাপনের জন্য নিবেদিতা কী আপ্রাণ চেষ্টাই না! করিতেন। তাহার 
আহার ছিল কল ও হুধ, বহু সময়ে শুধু "খাটের উপর তিনি শরন 
করিতেন। অসহ্য গরমেও তাহার কক্ষে বৈহ্যতিক পাখা দূরে থাক, 
একথানি টানা পাখাও ছিল না। পাশ্চাত্ দেশের মঠগুলিতে 
সন্ন্যাসিনীগণ যে কঠোর জীবন যাপন করেন, নিবেদিতার কঠোরত। 
তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। স্বামীজী তাহাকে জোর করিয়া কোন 
আদেশ দিতেন না, কিন্তু সর্বদাই আদর্শটি সামনে রাখিতেন। 
পাশ্চাত্য জীবন ভোগসধন্ধ' আবার নিবেদিতার মধ্যে ছিল আবেগ- 
পনায়ণতা | সুতরাং সময় সময় স্বামিজী দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর 


২৩৬ ভারতের সাধিক! 


সংবমের আদর্শ বর্ণনা করিয়া বলিতেন।_-ভাবোচ্ছ্বাসের নামগন্ধও না 
রেখে আত্মানুভূতির চেষ্টা কর ।” 


স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় এলে মঝে মাঝে বাগবাজারে 
নিবেদিতার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হতেন । সেদিনও মঠের কয়েকজন 
সাধু ব্রহ্মচারী সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতাকে দেখতে এসেছেন । 

স্বামীজী বিদেশিনী শিশ্ত। নিবেদিতার খ্যাতি তখন কলকাতায় ও 
সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে । বিশেষ ক'রে নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব ও 
প্রতিভা তাকে কলকাতায় সুধী সমাজে জনপ্রয় ক'রে তুলেছে । সময় 
পেলেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাগবাজারে নিবেদিতা গৃহে এসে নান। প্রসঙ্গ 
আলোচন। ক'রে যেতেন। 

সেদিনও ঠাকুরবাড়ির ভাগিনেয়ী সরল! দেবী এবং আরও কয়েকটি 
ব্রাহ্ম নেত। নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। সাঙ্গোপাঙ্গ 
নিয়ে স্বামীজী হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত। নিবেদিতা তো গুরুর 
আকম্মিক আগমনে মহা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কিভাবে তার 
অভ্যর্থনা করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। 

চেয়ারে আরাম ক'রে বসেই স্বামীজী হুষ্ট মনে বলে ধা 
“নিবেদিতা, আমার জন্য এক ছিলিম তামাক সেজে আনতো! | পারবে 
তো! তুমি ?? 

“নিশ্চিয় পারবো স্বামীজী।” উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর দেন নিবেদিতা । 
ভার আনন্দ যে আর ধরে না । 

স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট একজোড়। হু'কো-কলকে সেখানে রাখা ছিল। 
ছিলিম সাজতেন ম্বামীন্ৰীর পুরুষ-ভক্ত ও ব্রন্মচারীর! | এবার এই সেবার 
অধিকারটি লাভ করে নিবেদিত। যেন আনন্দে নৃত্য করছেন । 

কিছুক্ষণ পরে ছিলিম তৈরি করে, কলকের আগুনে ফু দিতে 
দিতে, নিবেদিতা বসবার ঘরে স্বামীজীর কাছে এসে উপস্থিত। 
সরুসেবার আনন্দে আর জলস্ত কল্কের আগুনের আচে তার চোখ 
সুখ ঝলমল করছে। 


নিবেদিতা ২৩৭ 


স্বামীজী নিতান্ত নিপ্লিপ্তভাবে নিবেদিতার হাত থেকে হু'কোটি 
নিলেন, অর্ধনিমীলিত নয়নে ধূমপান করতে, লাগলেন । 

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলার! নীরব বিন্ময়ে স্বামীজী 
আর তার পাশ্চাত্য শিষ্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আছেন। 

সেদিন নিবেদিতাকে দিয়ে ছিলিম তৈরি করার পেছনে স্বামীজীর 
একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কলকাতার শিক্ষিতসমাজের একদল 
লোকের ধারণ! ছিল, স্বামী বিবেকানন্দ তার সাহেব-মেম শিষ্যদের 
হাতে রাখতেন তোয়াজ ক'রে এবং অতিরিক্ত মান-সন্ত্রম দেখিয়ে । এ 
ধারণাটি যে একেবারে ভিত্তিহীন, পাশ্চাত্যের শিষ্য ও শিল্তার। যে 
স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব এবং তার দেশ ও ধর্মের আকর্ষণেই এখানে এসে 
উপস্থিত হয়েছেন, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই স্বামীজীর 
সেদিনকার এই তামাকু-দৃশ্টের অবতারণা । তাছাড়া, মনন্থিনী, 
প্রতিভাময়ী, বৃটিশ তনয়া নিবেদিতা, বে সত্য সত্যই গুরুর চরণে 
আত্ম-নিবেদিতা, সেই তথ্যটিও সেদিন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো 
সবার দৃষ্টিতে । 


কলকাতার প্লেগ মহামারীর সময়ে বাগবাজার অঞ্চলের মানুষের 
কাছে নিবেদিতার এক নৃতন পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে ন; তিনি গণ্য 
হয়েছিলেন দৈবপ্রেরিতা৷ এক মহীয়সী নাব্ীরূপে । 

প্রত্যক্ষদর্শা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর লিখেছেন, “এই সঙ্কট সময়ে 
বাগবাজার পল্লীর প্রতি বস্তিতে ভগিনী নিবেদিতার করুণাময়ী মুততি 
লক্ষিত হইত। আপনার আধিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া 
তিনি অপরকে সাহাধা দান করিতেন । একবার একজন ব্লোশীর 
ওষধপধ্যাদির ন্যয় নির্বাহার্থে তাহাকে কিছুদিনের জন্য ছুপ্ধপান 
পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন ছুগ্ধ ও ফলমূলই ছিল তাহার 
আহার । 

স্বামী সদানন্দ ছিলেন এই ভ্রাণকর্মের প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্মী 
কিন্ত তার দক্ষিণ হৃস্ত স্বরূপ ছিলেন নিবেদিতা । 


২৩৮ ভারতের লাধিকা 


রাস্তা পরিদর্শন করতে এসে নিবেদিতা একদিন দেখেন, ধাওড়েরা 
পালিয়েছে, জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ চারদিকে ভরে গেছে! এ দেখে তিনি 
নিজেই ঝাড়ু হস্তে নিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে তখনি লেগে 
পড়েন। এ দেখে পাড়ার ছেলের। লজ্জিত হয়ে ওঠে, রাস্তা পরিষ্কার 
করার কাজ তারা নিজেরাই শুরু ক'রে দেয়। 

মারাত্মক 'প্লগ রোগের ভয় উপেক্ষা করে, কি সাহস ও ত্যাগবুদ্ধি 
নিয়ে নিবেদিতা রোগীর শুশ্রাধা করতেন, তার প্রাণম্পর্শা বিবরণ 
আমর! ভাঃ রাধাগোবিন্দ করের লেখায় পাই : 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্লেগ সংহারকরূপে দেখা যায়। পূর্ববৎমর তাহার 
আবির্ভাব স্ৃচনায়, বিধিব্যবস্থার বিভীষিকা ভয়ে ভীত জনগণ শহর 
হইতে পলায়ন করে। এই বসর ছোটলাট সার জন উডবার্ন আশ্বাস 
দেন, কোন রোগীকে বলপূর্বক গৃহাস্তরিত কর! হইবে না।".সেই সময়ে 
একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্ছে রোগী পরিদর্শনাস্তে গৃহে ফিরিয়া! দেখিলাম, 
দ্বারপথে ধুলি ধূমর কাষ্ঠীসনে একজন যুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা । ইনিই 
ভঁগনী নিবেদিতা ; একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন 
প্রতীক্ষায় বনুক্ষণ অপেক্ষ] করিতেছেন । 

“সেই দিন প্রাতে বাগবাজারে কোন এক বস্তিতে আমি একটি 
প্লেগাক্রাস্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রোগীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন। 
আমি বলিলাম-__-রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন । বাগদীবস্তিতে কিরূপে 
বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্ধ। সম্ভব। তাহার আলোচনা ইত্যাদি করিয়া আমি 
তাহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম । অপরাহ্ে পুনরায় রোগী 
দেখিতে যাইয়া দেখিলাম সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্র- 
জীর্ণ কুটিরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়৷ বসিয়া 
'আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, তিনি স্বীয় আবাস 
পরিত্যাগ করিয়! সেই কুটিরে রোগীর সেবায় নিযুক্ত। রহিলেন। গৃহ 
পরিশোধিত করা প্রয়োজন । তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুত্র মই লইয়া 
গৃহে চুনকাম করিতে লাগিলেন | রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও 


নিবেদিতা ২৩৪ 


তাহার শুশরীধায় শৈধিলা সঞ্চারিত হইল না। ছইদিন পরে শিশুটি 
এই করুণাময়ীর কেহতপ্ত অঙ্কে অস্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল ।' 

নিবেদিতার চরম আত্ম-উৎসর্গের এই ভাবমূত্িটি দিন দিন ভান্বর 
হয়ে উঠেছিল কলকাতার অধিবাসীদের দৃষ্টিতে । 


ব্রহ্গাচর্য ব্রত ধারণের পর দীর্ঘ ময় অতিক্রান্ত হয়েছে । সাধ্যমতো 
নিবেদিতা এ ব্রত পালনও ক'রে আসছেন। এবার মনে তার তীব্র 
আকাজ্ষা জেগেছে, সন্াস দীক্ষা গ্রহণ করবেন । ম্বামীজী কি তার 
এ আকাজঞা পূর্ণ করবেন না? 

১৯০১ সাল। ন্বামীজী তথন বেলুড় মঠে অন্ুস্থ হয়ে রয়েছেন । 
নিবেদিত একদিন গুরুকে দর্শন করতে গেলেন । কথা প্রসঙ্গে নিবেদন 
করলেন, “ম্বামীজী, সন্াস জীবনের ম্লোগ্যতা লাভের জন্য এরপর 
আমায় কি করতে হবে 1" 

“তুমি যেমন আছো। তেমনি থাকো।” সংক্ষেপে মন্তব্য করেন 
স্বামীজী, নয়ন ছুটি মুদ্রিত ক'রে ডুবে যান নিজের মধ্যে। তারপর এ 
প্রসঙ্গে আর কোন কথাই তাকে বলতে শোন! গেল না। .. 

নিবেদিতা প্রাণে পেলেন দারুণ আঘাত। বহুল আকাজ্কষাত 
সন্নযাস-ব্রত আর হয়তে। তার উদ্যাপন কর] সম্ভব হবে ন।। তাছাড়া 
তিনি যে জানেন, ্বামীর্দী অতিশয় দৃঢ়চেতা পুরুষ, একবার যে সিদ্ধাস্ত 
স্থির করেন, সহস৷ তার নড়চড় হয় না। 

আশিস্পুত প্রিয় শি্তার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্রটি কি চি স্বামী 
বিবেকানন্দের মানদপটে ফুটে উঠেছিল? তিনি কি বুঝতে 
পেরেছিলেন, নিবেদিতা সর্ব সংস্কার-দগ্বীকৃত .সন্গ্যাসের পবিত্র দায়িত্ব 
বহন করতে পারবেন না? নিবেদিতার দ্বৈতত্বা, বিশেষ ক'রে ভার 
উত্তর জীবনের রাজনীতি-মুখীনতা তীঁকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মূল 
ভাবধারা থেকে, মঠ ও মণ্ডলী থেকে, দূরে সরিয়ে নেবে_এ তথ্যটি কি 
পূর্বান্েই ভেসে উঠেছিলপ্বামীীর প্রজ্ঞানময় দৃষ্টিতে ? 


২৪ ভারতের সাধিক] 


১৯০২ সাল। স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানতম্ময়তা দিন দিন বেডে, 
যাচ্ছে। মহাকর্মী, মহাবেদাস্তী। এবার পরিণত হয়েছেন মহামায়ার 
কোলের এক শিশুরপে। নিবেদিতা সেদিন বেলুড় মঠে গিয়েছেন, 
স্বামীজীর সঙ্গে কয়েকটি সমস্তার কথ! তাকে আলোচনা করতে হবে। 
কিন্তু সেই শক্তিধর আচার্ধ যেন আর নেই, জাগতিক সমস্ত কিছু কর্ম 
ও চিন্তাভাবনা থেকে মনকে তিনি একেবারে উঠিয়ে নিয়েছেন। 

শি্তার দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে স্বামীজী সেদিন বলেন, “আমি 
মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হাচ্ছ, নিবেদিতা । একটা মহা! তপস্তা আর ধ্যানের 
ভাব আমায় আশ্রয় করেছে।” 

বড় আচন্বিত, বড় রূট-_আসন্ন বিচ্ছেদের এই সংবাদ । মর্মাহত 
হয়ে নিষ্পলক নেত্রে গুরুর দিকে তাকিয়ে থাকেন নিবেদিতা । 
স্বামীজী আরও কয়েক বৎসর বেঁচে থাকবেন, তাকে পরমাশ্রয় দিয়ে 
ঘিরে রাখবেন; এই আশাই ছিল নিবেদিতার মনে । এবার বুঝলেন 
তা হবার নয়। ন্ূর্ধ এবার অস্তাচলমুখী। 

সেদিন ছিল একাদশী । স্বামীজী নিজে কিছু আহার করেন নি, 
কিন্তু মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মানসপুত্রী নিবেদিতাকে খাওয়ানোর জন্ত | 
নিবেদিতার আহার শেষ হলো; পরম ন্েহে তার হাতে জল চেলে 
দিলেন স্বামীজী। যত্ধ কারে তোয়ালে দিয়ে নিজে তার হাত মুছিয়েও 
দিলেন। 

নিবেদিতা প্রতিবাদ জানান, “ন্বামীজী, এ আপনি কি করছেন ? 
আমারই যে প্রয়োজন আপনাকে সেবা কর11” 

“জানতো, যিশু তার শিহ্াদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন” প্রশান্ত 
স্বরে ভত্বর দেন স্বামীজী। 

নিবেদ্ধিতা বলতে যাচ্ছিলেন, “সে তো তার অস্তিম কালে-_” 
কিন্তু কথাটি উচ্চারণ করার মতে। সামর্থ্য আর তার রইলো না। 

ছদিন বাদেই প্রত্যুষে নিবেদিতার "ভবনের দ্বারে এসে করাঘাভ, 

করেন বেলুড় মঠের এক ব্রহ্মচারী । ব্র্ষানন্দক্দী সংবাদ পাঠিয়েছেন, 
স্বামী বিবেকানন্দ আর ইহঙ্গগতে নেই। ' 


নিবেদিতা ২৪১ 


স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ 'াড়িয্ে থাকেন নিবেদিতীঃ 
তারপর উপস্থিত হুন বেলুড় মঠে। তার রাজার, তার অধ্যাত্মপিভার 
প্রাণহীন দেহ শব্যার় পড়ে রয়েছে। নিঃশব্দে ভার পাশে গিয়ে 
বসেন নিবেদিতা, একটি হাতপাখা নিয়ে বস্ত্রগালিতের মতো! বাতাস 
করতে থাকেন। নয়নে তার একবিন্তু অশ্রুও নেই' ছুঃসহ শোকের 
বজ্জাধাতে অশ্রুর উৎসও সেদিন বুঝি শুকিয়ে গেছে। 

নব গৈরিক বস্ত্রে আর রাশি রাশি পুষ্পমালার সাজিয়ে, আরতি 
করে, স্বামী বিবেকানন্দের দেহ গঙ্গাতীরে ণিয়ে আসা হলে! । 
অগণিত ভক্তের নয়ন সমক্ষে অগ্নিতে তা৷ হলো ভম্মসাৎ| 

'্বামীজীর গৈরিক বস্ত্রের একটি টুকরো যদি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে 
রাখা ষেত !_চিতার পাশে বসে ভাবছিলেন নিবেদিতা । ভাবনার 
ফল ফললো অচিরে | কে যেন তার আন্তিন ধরে টানলো৷ | তাকিয়ে 
দেখলেন, জ্বলন্ত চিতা! থেকে হাওয়ায় উড়ে গৈরিক বাসের একটি ছিন্ন 
খণ্ড এসে পড়েছে ভার পাশে । সাগ্রহে তখনি সেটি কুড়িয়ে নিলেন 
নিবেদিতা । 


গুরুর তিরোধানের পরে, নিবেদিতার জীবনে পরবাঁ অধ্যায়ে, 
প্রকট হয়ে ওঠে তার দ্বৈত সত্তা । একটিতে দেখি তর্টকে রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের নিবেদিতা রূপে, শ্রম সারদামণির 'খুকী'রূপে । শ্রম! 
এ তার ভক্ত সঙ্গিনী গোপালের মা, যোগীন-মা, লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির 
ন্লেহাশিস্‌ পেয়ে, মধুর সান্নিধ্য পেয়ে, সত্যকার ভারভীয় সাধনা ও 
আধ্যাত্মিক ধারায় নিরস্তর তিনি অভিসিঞ্চিত হচ্ছেন । 

এই সঙ্গে দেখতে পাই নিবেদিতার ব্যক্তিসত্তার আর এক ভাস্বর 
রূপ, শৌর্মর়ী রূপ। সেখানে ভারতমন্ত্রে তিনি উদ্।দ্ধ হয়ে উঠেছেন। 
জাতির উজ্জীবন-শক্তিরপিণী হয়ে, দশঙ্রাত্রণধারিণীর মতো) ভারতের 
দিকে দিকে ইউরোপে আমেরিকার, শিখামরী হয়ে তিনি ঘুরে 
'বেড়াচ্ছেন। 

শ্রীম! সারদামণি বলতেন ভক্তদের, “নিবেদিতার সরলতা, বিশ্বাস 
খ্ডা, সাধিক1(২)-১৬ € 
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ও গুরুভক্তির তুলনা! নেই। ও হচ্ছে বিদেশী ফুল, নরেন ওকে এনেছে 
ঠাকুরের পুজোয় লাগবে বলে।” 

নিবেদিতাও শ্রীমার পবিত্র সঙ্গের জন্তা, তার সেবার জন্য, দিনের 
পর দিন উন্মুখ হয়ে থাকতেন । অবসর পেলেই ছুটে যেতেন তার 
শাস্তিময় সামিধ্যে | 

মা-সারদামণি সম্পর্কে নিবেদিতা বলতেন, ভারতীয় নারীর আদর্শ 
সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ 'কথা হচ্ছেন_-তিনিই। অথচ স্বামী 
বিবেকানন্দের তিরোধানের কিছুদিন পরে এই শ্রীমা-ই যেদিন তীকে 
সন্ন্যাস দীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন, সেদিন নিবেদিতা তা 
গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। বলা বানুল্য, এ সিদ্ধান্তটি তাকে 
নিতে হয়েছিল গুরু বিবেকানন্দের প্রতি একৈকনিষ্ঠার জন্য । 

সেদিন বিকেলবেলায় নিবেদিতা মা-সারদামণির কাছে গিয়েছেন । 
মা! বললেন, “খুকী, কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি--তুমি গেরুয়া, 
পরে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছো! । নরেন বলে গিয়েছে, তোমায় 
সে সন্ন্যাস দীক্ষ। দিয়ে যেতে পারে নি। তা৷ হলে, তুমি কি আমার 
কাছে সন্গ্যাস নেবে ? 

: শান্ত স্বরে নিবেদিতা জানান, “নূতন করে আর সন্গ্যাস নেবে না, 
মা। স্বামীজী আমায় ঘা দিয়ে গিয়েছেন, তাই হৰে আমার এই 
জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থল । শিবের মন্ত্র তার কাছে আমি পেয়েছি, তাই তো 
শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ও সন্ন্যাসের মন্ত্র” 

“দ্যাখো দ্যাখো) খুকীর কি অসীম গুরুভক্তি!” সবার কাছে 
নিবেদিতার সুখ্যাতি করতে থাকেন সারদামণি। 

দি্ধা সাধিক। গোপালের মাকে নিবেদিতা দেখতেন নিজের, 
ঠাকুমার মতে! নিবেদিতার আগ্রহে ও শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়ে গোপালের 
মা'র মতো নিষ্ঠাবতী বৃদ্ধ বিধবাকে শেষ জীবনে নিবেদিতার সেবা 
গ্রহণ করতে হয়েছিল বৎসরের পর বৎসর । ' নিবেদিতার .বোসপাড়া। 
লেনের বাড়িতে থাকতেই গঙ্গাতীরে তার অন্তর্জলী করার ব্যবস্থা 
হয়েছিল |: 


নিবেদিতা ২৪৩ 


স্বামী নির্লেপানন্দ তার “দেবী অঘোরমণি' গ্রন্থে শ্রীমা'র বাস- 
ভবনের পুণ্যময় পরিবেশের এক রম্য চিত্র এঁকেছেন। এতে 
নিবেদিতার এক মধুর মতি ফুটে উঠেছে । 

২1১ বাগবাজার স্্রাটের উপর শ্শ্রীমা'র ভাড়াটিয়া! বাড়িতে প্রতি 
বৈকালে এক বিরাট আনন্দের হাট ঠাকুরঘরেই বসিত। মা স্বয়ং 
উপস্থিত। চতুদ্দিক হইতে বাবুরাম মহারাজের মা, বলরাম-গৃহিণী, 
যোগীন মা, গোলাপ মা॥ অসীমের মা? মেনীর মা, মাষ্টারমশাইর গৃহিণী, 
গৌর মী, প্রভৃতি আরও অনেক মহিলা ভক্তবৃন্দ পরস্পর মিলিতেন। 
অঘোরমণিকেও মধ্যে মধ্যে ইহার ভিতর একজন প্রধানারূপে দেখা 
যাইত। নিবেদিতাও তাহার নিকটবর্তা স্কুলবাটি হইতে এই আসরে 
যোগদান কিচ্তেন। 

“একসময় কয়েকদিন উপরি উপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রাতুদ্পুত্রী 
পরম পবিত্রাত্মা লক্ষ্মীমণি দেবী সকলকে, প্রচুর আনন্দ দিয়াছিলেন। 
'**গোলাপ মা তাহার জামাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্্র 
ঠাকুরের বাড়ি হইতে নানারূপ পিতলের গহনা-__বালা, হার, অনস্ত, 
বাজু, রূপার পাইজোর প্রভৃতি যোগাড় করিয়৷ সুন্দর নববস্ত্রে 
লক্ষ্মীমণিকে বৃন্দের ভূমিকায় সুসজ্জিত করিতেন । লক্ষ্ীদেবী বাল- 
বিধবা, তাহাকে এমনই দেখিতে সোনার গৌরীর মতো, কৌন অলঙ্কার 
'আভরণের প্রয়োজন ছিল না, তবু বৃন্দের ভাবটি স্পষ্ট ও চাক্ষুষ 
করিবার জন্য এ সজ্জা! তিনি চমৎকার নকল করিতে পানিতেন। 
গলাও মিষ্ট। অসম্ভব রকমের স্মরণশক্তি ছিল। পালাকে পাল এক 
একদিন ছুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া লক্ষ্মীদেবী গাহিতেন। 

“নিবেদিতা রামপ্রসাদের গান শুনিতে বিশেষ ভালৰাসিতেন। 
বাংল! কিছু কিছু শিথিয়াছিলেন। রামপ্রসাদী শুনিবার জন্য তাহাকে 
পালার শেষ পর্যস্ত অপেক্ষা করিতে হইত । কীর্তন শেষ হইয়া গেলে 
লক্ষ্মীদেবী করমাস-মাফিক প্রসাদী সুর ধরিতেন। 

নিবেদিত! বালিকার ন্যায় আমোদ ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। 
একদিন তিনি থাৰ! প্লীড়িয়া মেঝেতে চতুষ্পদ সিংহ হইয়া গেলেন 


২৪৪ : ভারতের সাধিক! 


এবং পিঠের উপরে লক্ষমীদেবীকে চাপাইয়া৷ জগদ্ধাত্রী বানাইলেন । 
মুখে ঠিক সিংহের মত তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন । ইহ৷ দেখিয়া 
ভীপ্রীমা ও অন্থান্ত স্কলে হাসিয়! লুটোপুটি। | 

ইহ ছাড়া মালকৌচা বাঁধিয়া বলরামের নৃত্যান্নকরণেও লক্্মী 
দেবীকে চমৎকার মানাইত |” 

আনন্দময়ী লক্ষীদেবীকে নিবেদিতা ভালবাসতেন, শ্রদ্ধ৷ জানাতেন 
প্রবীণ সাধিক! গোপালের মা'কে । আর পূজা করতেন সঙ্ঘমাতা ও 
অধ্যাত্-সাধনার উৎস শ্রী! সারদামণিকে । 

লক্ষ্মীদিদি যে জীবন্মুক্ত-ন্যয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তা নিজ মুখে এক সময়ে 
বলে গিয়েছিলেন । এ বিষয়ে মিস্‌ ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা৷ লিখেছেন 
তার এক চিঠিতে--“দেদিন রাত্রে লক্ষমীদিদি, শ্রীরামকৃঞ্ণ তার বিষয়ে 
( লক্ষমীদিদির বিষয়ে) কী কথা বলেছিলেন জানালেন, তুই এখনই 
অপর পারে- _জীবন্ুক্ত। লক্ষমীদিদি সকল কিছু সুখছুঃখের, অতীত । 
তার কাছে এ সবই খেলা । কিছুই স্পর্শ করে না তাকে । এ সমস্ত 
কথাই নিঃসন্দেহে 'বিশ্বাসযোগ্য-_কিন্তু কী অদ্ভুত লাগল তার নিজ মুখ 
থেকে শুনতে । অথচ তিনি একেবারে অহ্ংশৃন্ত ।” 


নিবেদিতার দ্ৈতসত্তার সংগ্রামকুশলতা৷ ও দীপ্তিময়ী রূপটি আমরা 
দেখি তার ঈশ্বরনিদিষ্ট বিরাট কর্মক্ষেত্রে । ভারতের প্রাণশক্তি ও ধর্ম- 
সংস্কৃতির উজ্জীবনের জন্য তার প্রয়াসের যেন বিরতি নেই, তীর শক্তি- 
বিচ্ছুরণের যেন অবধি-নেই। 

তাই দেখি, দেশের মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিচ্ছেন নিবেদিতা । অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় 
কলাশিল্ের নবঞ্ব সৃষ্টির জন্য উদ্ধদ্ধ করছেন তিনি। জাপানী শিল্পী 
ওকাকুরাকে অভ্যর্থনা! জানাচ্ছেন ; নন্দলাল প্রভৃতি তরুণ শিল্পীদের, 
পাঠাচ্ছেন অজস্তার চিত্রের অনুলিপি আন্তে। মডার্ন রিভিউ-তে 
ভারতীয় শিল্পকলার জয়গানে ও বিদগ্ধ সমালোচনায় তিনি. মধুর | 

ভঃ দীনেশ সেন ইংরেজীতে বাংলাসাহিত্যে্র ইতিহাস লিখবেন, 


নিবেদিত! : ২৪৫ 


নিবেদিতা রাত জেগে তার সম্পাদনা! করছেন, নৃতন করে কতো 
অংশ নিজেই লিখে দিচ্ছেন। 

বিজ্ঞানী ডঃ জগদীশ বনু হয়েছেন তার “খোকা'-_তার মানসপুত্র । 
উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন ডঃ বন্থু বৈজ্ঞানিক হন্ত্রে প্রমাণ করেছেন। তীর 
আশা, সব জড় বন্তরই যে প্রাণ আছে, তাও অচিরে বিজ্ঞানীর! 
প্রমাণ করতে সমর্থ হবেন। শুনে নিবেদিতার আনন্দের অৰধি নেই । 
তবে তো আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা বেদান্তের তত্বই হবে সমধিত। 
স্থপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় বেদাস্ত বলে আসছে-_এই বিশ্বস্ষ্টি 
জড় নয়, প্রাণময় এবং চৈতন্যময় ! 

ডঃ বস্থুর বিজ্ঞান প্রবন্ধের সম্পাদন করতে, আর তার বিদেশ 
সফরের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজেও এগিয়ে আসতে দেখছি অফুরস্ত 
প্রাণশক্তিসম্পন্ন নিবেদিতাকে । 

ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের, গোখলে থেকে তিলক অরবিন্দ 
অবধি, সবাইর চোখে নিবেদিতার পরামশ ও নিবেদিতার লেখনীর 
সাহায্য মহামূল্যবান । 

বালগঙ্গাধর তিলকের অগ্রিক্ষরা লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পুণার 
চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় হইজন ইংরেজ অফিসারকে নিহত করেন, বিচারে 
তাদের ফাঁসী হয়। এই ছুই বীর শহীদের জননীকে, পুণা? গিয়ে শ্রদ্ধা 
জানান নিবেদিতা | তাকে বলে আসেন, “আপনি ধন্যা, বীরপ্রসবিনী। 
নিজ পুত্র ছুটিকে হারিক্পেছেন বটে, কিন্তু তার বদলে পুত্ররূপে পেয়েছেন 
গোটা ভারতের মুক্তিকামী বীর তরুণদের |” 

সারা ভারতের দিকে দিকে জ্বালাময়ী বক্তৃত। দিয়ে বেড়াচ্ছেন 
নিবেদিতা | বরোদায় গিয়ে অব্বিন্দকে বলছেন, “আপনি এখানে 
বসে কেন? আপনার স্থান বাংলার বিপ্লব ঝটিকার কেন্দ্রে |, 

আবার এই সঙ্গে বাংলার যুবক বিঞ্লীদের মুক্তিসংগ্রামে অজন্র 
প্রেরণ তিনি দিয়ে চলেছেন, কখনে৷ বা সাক্ষাৎভাবে করছেন তাদের 
পরিচালন! । জাতীয় জীবনের পাহাড়চূড়ায়। কোথায় কোন্‌ দিকে, 
নিবেদিতা সিংহিনীর তো দৃপুভঙ্গীতে দাড়িয়ে নেই ? । 


২৪৬ ভারতের সাঁধিকা 


“.প্রতিভামর়ী নিবেদিতা শিখাময়ী নিবেদিতা, এবং লোকমাতা 
নিবেদিতা তার রূপে ও গুণে সে. সময়ে ধাধিয়ে দিয়েছেন সবাকার 
নয়ন। দেশপ্রেমিক 'ও বিদগ্ধ ভারতীয় মাত্রেই নিবেদিতার ভাব- 
এশ্ব্য এবং দিব্যোজ্জল অমানবীয় রূপের ছটায় অভিভূত । এ প্রসজে 
ভারতের অদ্বিতীয় কলাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি আমর! উদ্ধৃত 
করছি : 

“**আন্স এববার দেখেছিলুম তাকে । আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, 
জানিস হোমউডের বাড়িতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার । 
নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে 
গেছে। সেদিন একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি । কতো বড় বড় 
রাজারাজড়া; সাহেব মেম গিসগিস করছে। অভিজাত বংশের বড় 
ঘরের মেম সব। কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাধবারই কত 
কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক দেখানে । তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাসানে 
চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাতৃ। সন্ধ্যে হয়ে 
এল, এমন সময়ে নিবেদিতা! এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের 
মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রপোলিতে মেশানো, 
উঁচু কল্পে বাধা । তিনি বখন এসে ফাড়ালেন সেখানে, কি বলব-_ 
যেন নক্ষত্রমগ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমেরা সব তার কাছে 
যেন এক নিমিষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে 
লাঁগল। উডরফ, রান্ট এসে বললে; “কে এ? তাদের সঙ্গে নিবেদিতার 
আলাপ করিয়ে দিলুম । 

“সুন্দরী- সুন্দরী কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে 
সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বীর মহাশ্থেতার 
বর্ণনা" _দেই চন্দ্রমর্জি দিয়ে গড়া মতি যেন মুত্তিমতী হয়ে উঠল । 

“নিবেদিত মারা যাবার পর একটি কট গণেন মহারাজকে 
দিয়ে যোগাড় করেছিলুম আমার টেবিলের উপর থাকত সেখানি। 
লর্ড কারমাইকেল, তার মত আর্টিট্টিক নজর বড় কারো ছিল না 
ক্মামাদের নজরে নজরে মিল. ছিল__সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন 


নিবেদিতা ২৪৯ 


আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার কটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়ুন, 
বললেন, “এ কার ছবি? বঙ্গলুম, “সিস্টার নিবেদিতার 16 তিনি 
বললেন, 'এই নিস্টার নিবেদিতা ? আমার একখানি এই রকম "ছবি 
চাই। বলেই আর বলা-কওয়া না, সেই ছবিখানি বগলদাবা ক'রে 
চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে, সৌন্দর্যের পরা কাষ্ঠা 
কাকে বলে। সাজগোকছ্ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাদের আলো! 
পড়লে যেমন হয়, তেমনি বীর স্থির মৃত্তি তঠার। তার কাছে গিয়ে 
কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত !” 


.. স্বামীজীর ভারতমন্ত্রে উদ্বোধিতা৷ হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা 
ভারতের মক্তি ও ধর্মসংস্কৃতির উজ্জীবনের যে মহান্‌ স্বপ্ন দেখতেন 
স্বামীজী, তাকে রূপ দেবার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন তার এই শিষ্য । 
রাজনীতির আবর্তে, আর এজন্য এমনকি চরমপন্থী সহিংস রাজনীতির 
আবর্তেও, নিজেকে অবলীলায় তিনি টেনে আনেন । 

এক্ষেত্রে রাজনীতির গন্তীবহিভূতি, স্বামীজীর গঠিত, রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অস্তভূক্ত থাকা আর তার পক্ষে সঙ্গত নয়, সম্ভবও 
.ময়। তাই মঠের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেদিন ডাকিয়ে আনান 
নিবেদিতাকে, মঠের সদন্তপদ থেকে তীকে ইস্তফা দিতে বছেন।. 
_.. মঠাধ্যক্ষের এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝতে নিবেদিতার দেরি 
হয় নি, তৎক্ষণাৎ তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে অপসারিত ক'রে নিলে 
মঠ থেকে । শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রে এ সম্পফিত তথ্য প্রকাশ 
ক'রে তিনি জানালেন। মঠ স্বামীজীর সুযোগ্য গুরুজাতাদের দ্বারা 
চালিত হচ্ছে, একথা তিনি আনন্দের সঙ্গে স্বীর্কার করেন। শুধু তাই 
নয়, নিজেকে মঠ থেকে সরিয়ে নিলেও, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা 
প্রচার করতে, তাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ কঞ্ণ তে ভবিষ্যতে কোনোদিনই 
তিনি পশ্চাদ্‌পদ হবেন না। 

ভারতে রাজনৈতিক ও ধর্ম-সংস্কৃতির মঞ্চে নিবেদিতার মর্ধাদা ও 
নেতৃত্ব তখন তুঙ্গে অবস্থিত। কুটিল প্রকৃতির এক শ্রেণীর দেশনেত| 


৪৮ তাকতের নাধিকা 


1 করেছিলেন, নিবেদিতা ও ন্নামকৃষ্জ মিশনের এই আকম্মিক 

পরিণত হবে ভীব্র সংঘর্ষে এবং তার! তখন কৌতুক দেখবেন । 
নিধেদিতা৷ তাদের সে দাধে সেদিন বাদ সাধলেন। গুরুর আত্মার 
ধ্রবজেযোতিকে নয়ন সমক্ষে নিবন্ধ রেখে নিতান্ত নিলিগ্ুভাবে তিনি 
সরে দঈীড়ালেন। দেখা! গেল, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহান্‌ হৃষ্ি 
নিবেদিতার আর এক মহিমমযী বূপ ! 


প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে এবং দারিত্যের সঙ্গে নিরস্তর সংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছেন নিবেদিতা | অগ্নিবর্যা অজত্র লেখ! ও বাগ্িতার 
কঠোর শ্রম তো রয়েছেই, তহুপরি চলছে জ্বলস্ত উদ্ধার মতো দেশে 
বিদেশে পরিক্রমা | এ সবের কলে তার দৃঢ় স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন 
হয়ে যায়। বন্ধুরা সবাই অতিমাত্রায় উদ্ধিগ্ন হয়ে পড়েন। 

১৯১১ সালের প্রথম ভাগ । বরাবরকার মতো সেবারও ব্যবস্থা 
হয়েছে, নিবেদিতা ডঃ জগদীশ বনু ও অধলা বনুর সঙ্গে দার্জিলিঙে 
যাবেন। কিছুদিনের জন্য একটান। পূর্ণ বিশ্রাম এবার তার দরকার, 
নইলে ভ্নবাস্থ্য উদ্ধারের আর কোনো! আশ! নেই। 

গিবেদিতার মনপ্রাণ সার! সত্তা এ সময়ে ক্লান্তিতে হুর্বলতায় 
মুহমান। তাছাড়া, চির বিদায়ের ছবিটিও বার বার ভেসে উঠতে থাকে 
তার মনে। সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ জাগে; হায়, কত কিছু তার করার 

স্বামীজীর ধ্যানের ভারতের উজ্জীবনে | আর তা বুঝি সম্ভব 
হলো না। 

_ দাজিলিঙও রওনা হবার আগে বাগবাজারে উদ্বোধন ভবনে ধার। 
তখন অবস্থান করছেন,ঙাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নিবেদিতা । 
যোগীন-মাকে প্রশীম করে আপন মনে তিনি বলে ওঠেন, “ষোগীন-মা। 
মনে হচ্ছে, এই আমার শেষ দেখা 1” 
- ২১ নিবেদিতার লিখিত কল্যাণকর. গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রধান ; স্ভ মাস্টার 
'ভ্যা আই ল' হিম $ ওয়েব ইত্ডিয়ান লাইফ, নোট্‌স অব. লাম্‌ গাগা বি, 
ফুটফল্স্‌ অব হিয্টরি, ৬৪০ | 


খা 


